সাওভালী বথ। 


(7155 €:50100085 ৪00 178506006005 
০1 810৬ 010 98120615815 ) 


শ্রীন্বরেন্দ্রমোহন ভৌমিক, এম.এ* বি.এল্‌, বি. সি, এস্্‌, (অবসরপ্রাপ্ত), 
(গ্রভভোকেট) 
[ শঙ্করাচাধ্য, উপনিষদ ০1. 7, ৬০1 [1--(2551151 ), 
*[38116165 0 96 (730515217 ) প্রভৃতি প্রণেতা 


প্রণীত 


প্রকাশক 


গ্রন্থকার 
(ভৌমিক লাইব্রেরী ) 
২*০।১এ স্ামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, 
কলিকাতা-২৬ 


[ দ্বিতীয় সংস্করণ ] 
২৯1৯1১৯৫৫ 


১২1৬।১৩৬২ 


প্রিন্টার--শ্রীবামাচরণ মণ্ডল 
রাণীত্ী। প্রেস 
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৬ 


উৎসর্গ 


(১ম সংস্করণ ) 


শত স)১- 


পরমারাধ্য পুজনীয় অগ্রজ্ঞ 


শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রমোহন ভৌমিক বি. এল, 
মহোদয়ের 
করকমলে 
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি 
হৃদয়ের একাস্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
নিদর্শন স্বরূপ 
উৎসর্গাকৃত হইল । 


শ্রীস্বেন্দ্রমোহন ভৌমিক 


১০।১।১৯২৮ 


[ আজ তিনি পরলোক গত 
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সুচন। 
(প্রথম সংস্করণ ) 


এই গ্রন্থ “মারে হাপড়ামকোরেয়াঃ কথা” নামক সাওতালী গ্রন্থের 
অনুবাদ! আমি সীওতালী ভাষ! পড়িবার সময় এই গ্রন্থথানি অনুবাদ 
করেছিলাম । আজ আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুত বাবু আশুতোষ ধরের সৌজন্যে 
এগ্রন্থ প্রকাশিত হল। এগ্রন্থে সাওতাল জাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলণ করা 
হয়েছে--তাহাদের বিবাহ, ধর্ম, আচার, রীতিনীতি, শিকার প্রভৃতি 
জাতীয় পুরাবৃত্ত বিবৃত কর! হয়েছে । আশ করি এই বই পড়ে পাঠকগণ 
অনেক নুতন তথ্য জানিতে পারিবেন । ইতি__ 

পরীস্থুরেজ্দমোহুন ভৌমিক 
১৩।১।১৯২৮ 
মুখবন্ধ 
(দ্বিতীয় সংস্করণ ) 

৬ মা ভবানীর কৃপায় আজ “সাওতালী কথার” দ্বিতীয় সংস্করণ বের 
হল। প্রায় ২৭ বদর পুর্ব্বে এই বইখানা আমার বন্ধ শ্রীযুত আশুতোষ 
ধর “আশুতোষ লাইব্রেরী” হইতে প্রকাশ করেন। অনেক দিন যাবত 
বইখান! আর মৃদ্রিত হয় নাই। আমি ১৯১৯ সালে যখন কাথিতে 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম তখন সাওতালী ভাষ! পরীক্ষা! পাশ করে ১০০০২ 
টাক! পুরস্কার পেয়েছিলাম ; তখনই এই বইখানির সুচনা হয়। প্রথম 
সংস্করণ অল্পদিন মধ্যেই নিঃশেষিত হয় । এই গ্রন্থখানির ভিতরে অনেক 
পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেজন্ঠ দ্বিতীয় সংস্করণ বের 
করতে সাহসী হলাম। আশা করি সুধী পাঠকগণ এই বইখান! পাঠ 
করে উপরুত হইবেন। ইতি__- 

ভীন্ুরেজ্জমমোহন ভৌমিক 


ইং ২৯ ৯১৯১৪, ১২।৬,১২৬২ সন 


স্ননএওওভ্ভাভী ক্কণ্থা 
(প্রাচীন সাওতালদিগের কথা) 


( আদিম কাল থেকে মানুষের বিবরণ ) 


যেদিকে ৃর্ধ্য উদয় হয়, সেদিকেই মানুষের জন্ম হয়েছিল। সর্ব্ব- 
প্রথমে কেবল জল ছিল। কিছুদিন পরে পরমেশ্বর কীকড়া, হাঙর, 
কুমীর, রাঘব-বোয়াল, বড় “ইচা” মাছ, কেঁচো. কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর 
জন্ত স্থষ্টি করেন। তারপর প্ঠাকুর” (ঈশ্বর ) বললেন, “এখন আর কি 
স্থজন করিব? এবার মানুষ স্বজন করিব।” এই ঝ'লে তিনি মাটির 
ছুটি মস্তি স্থষ্টি করলেন) সেগুলিতে তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠটা করতে উদ্যত 
হ'লে আকাশ থেকে একটি দিব্য ঘোটক নেমে এসে উহাদিগকে পদদলিত, 
করে চুর্ণ-বিচুণ করে চলে গেল। সেজন্য ঠাকুর অত্যন্ত ছুঃখিত হলেন । 
তারপর ঠাকুর বললেন, “এবার মাটির তৈরি করব না, এবার পাখী 
তৈরি করব ।* এই বলে তিনি “হীাস-ইীসিল” নামক ছুটি পাখী 
নিজের বক্ষঃস্থল উন্মোচন করে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের হাতে বসা'লেন ; 
তাহাতে তাহাদের অতি সুন্দর দেখাল। তারপর তিনি ফু দিয়ে 


২ সাওতালী কথা। 


০০০ রস এসি রসিক পাস লেস পি পা ও ঠা পি এসি সি স্ এ এ। এপা এ পলিসি 


তা'দের জীবন দিলেন ; এরাও আকাশে উড়ে গেল এবং উড়ে উড়ে 
আকাশে বেড়াতে লাগল; কোথায়ও বসবার স্থান না পেয়ে এরা 
ঠাকুরের হাতে এসে বসল। তারপর দিব্য ঘোটক জলপান করবার 
জন্তে অতি স্থন্দর শুক্ম সুতায় নেমে এল, জলপান করবার সময় মুখের 
ফেণা ফেলে গেল; জলেতে দেই ফেণা ভাসতে লাগল; সেই হতে 
জলেতে ফেণার স্থৃষটি। 

তারপর ঠাকুর পাখী ছটিকে বললেন, “এবার তোমরা ফেণার উপরে 
গিয়ে বস” তারাও ফেণার উপরে গিয়ে বসল এবং 'গোটা” সমুদ্রে 
ভেসে বেড়াতে লাগলো ) ফেণা একখানা জাহাজের মত দর নিয়ে 
এদিক সেদিক ঘুরতে আরম্ভ করল। আরপর তাঁর! ঠাকুরকে বলল, 
“আমরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। খেতে ত পাচ্ছিনা 1” 

তারপর ঠাকুর কুমীরকে তলপ দিলেন 7 কুমীর হাজির হয়ে ঠাকুরকে 
বলল, “আমাকে কেন ডেকেছেন ঠাকুর ?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 
“মাটি তুলতে পার ?” 'কুমীর বলল, “আপনি হুকুম করলে পারি. 
এই বলে জলে নেমে মাটি তুলতে লাগল, কিন্তু সব মাটি গ'লে গেল। 

তারপর ঠাকুর “ইচা* মাছকে ডাকালেন; 'ইচা' মাছ হাজির হয়ে 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর, আমাকে কেন ডেকেছেন ?” ঠাকুর 
জিজ্ঞাসা করলেন, “মাটি তুলতে পাঁরবে ?* ইচামাছ উত্তর করলে 
«আপনি বললে তুলতে পারি;” এই বলে জলে নেমে গিয়ে মাটি তুলতে 
লাগল, কিন্তু সব মাটি গ'লে গেল। 

তারপর ঠাকুর রাঘব-বোয়ালকে তলব দিলেন ) সে এসে হাজির 
হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, “ঠাকুর, আমাকে কেন ডেকেছেন ?” 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “মাটি তুলতে পার ?* রাঘব-বোয়াল জবাব 
দিল, “আপনি বললে তুলতে পারি * জলে নেমে মাটি কামড়িয়ে কতক 


স্ঠিতত্ব। ৩ 








মুখে ও কতক পিঠে আনছিল, কিন্ত সব মাটি গলে গেল। (সেই সময় 
হইতে বোয়াল মাছের পিঠে আস নাই।) 

তারপর ঠাকুর পাথর-কাকড়াকে তলব দিলেন) সে এসে হাজির 
হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, “ঠাকুর আমাকে কেন ডেকেছেন ?” ঠাকুর 
জিজ্ঞাসা করলেন, “মাটি তুলতে পারবে ?” কীকড়া উত্তর করল, 
“আপনি বললে তুলতে পারি; এই বলে জলে নেমে মাটি কামড়ে 
আনছিল, কিন্তু সমস্ত মাটি গ'লে গেল । 

তারপর ঠাকুর কেঁচোকে ডাকল; কেঁচো হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা 
করলে, “ঠাকুর, আমাকে কেন ডেকেছেন ?” ঠাকুর বললেন “মাটি 
তুলতে পারবে ?” কেঁচো বললে “আপনি বললে তুলতে পারি, কিন্তু 
কচ্ছপের জলের উপর দাড়িয়ে থাক! চাই ।” 


তারপর ঠাকুর কচ্ছপকে ভাকালেন, কচ্ছপ এসে হাজির হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলে, “ঠাকুর আমাকে কেন ডেকেছেন ?” ঠাকুর বললেন, 
“দেখ, কেউই মাটি তুলতে পারেনি ; কেঁচো মাটি তুলতে স্বীকার হয়েছে 
যদি তুমি জলের উপর দীড়িয়ে থাকতে পার।” কচ্ছপ বললে, “আপনি 
হুকুম দিলে থাকতে পারি।” কচ্ছপ জলের উপর স্থির হয়ে দাড়াল; 
ঠাকুর তার চারি পায়ে চারি কোণে শিকল দিয়ে বাধলেন, এবং কচ্ছপ 
একেবারে স্থির হয়ে জলের উপর দাড়াল। আর কেঁচো মাটি তুলতে 
নেমে গিয়ে মাটির লাগাল পেল। সে কচ্ছপের উপর লেজ রেখে দিল 
এবং মুখ দিয়ে নীচে মাটি খেতে লাগল আর উপরে কচ্ছপের পিঠে মাটি 
বের করে দিতে লাগল, মাটিগুলি সরের মত বসে গেল; এই রকম 
ভাবে তুলতে তুলতে গোটা পৃথিবী ভরে গেল, তারপর সে থামল। 

তারপর ঠাকুর মই দিয়ে মাটি সমান করে দিলেন; সমান করতে 
করতে যে ভাগ উচু রহল, তাই পর্বত হ'ল। মাটি উঠান ও সমান হ'লে 


৪ সাওতালী কথা। 


সস পর পপ সপ শা ও শা শপ শর শপ সপ্ত লা পা অন পিসি ও পাস পি শী সী তা শাশিলী লা, শি শান তি শশী সী শপ আশ রী সপ পথ পাশ 


পর জলের উপরে ভাসমান ফেণা উহাতে প্লটকে* গেল; আর এই 
ফেণাতে ঠাকুর বেনার বীজ ঝু'নে বেনাগাছই প্রথম স্যত্টি করলেন। 
বেনা গাছের পর তিনি দূর্ধবাঘাস জন্মা'লেন, দূর্ব্বাঘানের পর কড়মগাছ, 
তারপর শালগাছ, আননগাছ, বক্র মউলগাছ, আর যতরকম গাছ সব 
স্থষ্টি করলেন। পৃথিবী শক্ত হয়ে উঠল) যেখানে যেখানে জল ছিল 
সেখানে চাপা দিলেন, আর যেখানে জল ভেদ করে উঠছিল, সেখানে 
পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করলেন । 
তারপর বেনাঝোপে পাখী ছুটি বাস! নিয়ে ছুটি ডিম প্রসব করল; 

মাদীটি ডিমে তা দিতে লাগল ; আর নরটি খাবার খুঁজে আনে। এই 
ভাবে ছুটি ভিম হ'তে ছুটি বাচ্চা হ'ল?) ওমা! ছুটি মানুষ জন্মাল, 
একটি ছেলে একটি মেয়ে! তখন পাখী ছুটি গান ধরল /-_ 

হায়, হায়, জালাপুরীতে, ( সমুদ্রে ) 

হাঁয়, হায়, এই মানুষ ছুটি 

হায়, হায়, জন্মেছে! 

হাঁয়, হায়, এই ছুটিকে, 

হায়, হায়, কোথায় রাখব । 

হায়, হায়, দাও ঝলে দাও, 

হায়, হায়, ঠাকুর বলে দাও, 

হায়, হায়, এই যে জন্মেছে, 

হায়, হায়, এ ছুটি মানুষ, 

হায়, হায়, কোথায় রাখব। 

তারপর তারা ঠাকুরকে মিনতি করে বললে, “কি করে আমবা 

এই মানব শিশু ছুটিকে প্রতিপালন করব?” ঠাকুর তাঁদের তুলে 
দিয়ে বললেন, “তোমরা যে ষে জিনিষ খাও, তাহার রস নিংড়ে তুলাতে 


টি ৫ 


তি ০ রে সপ এ পিলাসিরিসদিতীলীসিত সপন রি লি পািলািলীিলী লালা দিলারা শিলা শাসিত লি তাতিলা পাপী শর ৮৮ রাস 


ভিজিয়ে এদের মুখে চুষতে দিও।” এই প্রকারে চুষে খেতে খেতে 
শিশুদুটি বড় হয়ে হাটতে শিখল। তাদের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাখী- 
ছুটিরও ভাবনা বাড়তে লাগল-_প্বড় হ'লে এদের কোথায় রাখব ?” 

তারপর তারা আবার ঠাকুরের কাছে কাকুতি মিনতি করায় ঠাকুর 
বললেন, “এদের বাসস্থান ঠিক করতে উড়ে চলে চাঁও।* তার! যেদিকে 
সূর্য্য অস্ত যায় সেদ্দিকে উড়ে চলে গেল এবং “হিহিড়ি পিপড়ি* নামক 
একটি স্থান পেল। ফিরে এসে তারা ঠাকুরকে খবর দিল; ঠাকুরও 
বললেন, “সেদিকেই নিয়ে যাও।” তারপর তারা পিঠে করে বয়ে 
এদের সেখানে নিয়ে রেখে দিলে । “ইাস-হাসিল*৮ কোথায় গেল প্রাচীন 
ঈ্াওতালেরা এ বিষয়ে কিছু বলে যায় নাই। সেজন্ত আমরাও 
জানি না। 


এই ছুটি আদি মান্রষের নাম “হারাম” বুড়ো আর “আয়ও” বুড়ী) 
ইহ্থাদিগকে কেহ কেহ পপিলচু-হারাম” আর প“পিলছু বুড়ী*ও বলে থাকে । 
হিহিড়ি পিপড়িতে এরা “স্থুমতুবুক” ঘাসের দানা ও সামঘাসের শিষ খেয়ে 
খেয়ে বাড়তে লাগল । তাদের কোন আচ্ছাদন না থাকায় উলঙ্গ হয়ে 
থাকৃত; তবুও তাদের কোন লজ্জা! ছিল না, আর তারা বেশ 
শান্তিতে ছিল। 

একদিন লিট! (সয়তান ) এসে এদের বল্লে, “ওহে নাতি, কোথায় 
গেলে, কেমন আছ? আমি তোমাদের ঠাকুর দাদা, তোমাদের দেখতে 
এসেছি। দেখছি, তোমরা! ভালই আছ, কিন্ত 
তোমরা একটি বড় আমে।দ ভোগ করতে পারছ ন1) 
তোমরা হাড়ি” (মদ) তৈয়ার করে খাও, সে ভারি, 
মিষ্টি” এই বলে তাদের বাখর তৈরি করতে শিখিয়ে দিল। তারপর 
তিন জনেই বনে চলে গেল। লিটা তাদের মুল দেখিয়ে দিল, আর 


মানুষের প্রথম পাপে 
পতম বিষয় * 


& স্লাওতালী কথা। 


তার! মূল খুঁড়ে নিয়ে এল। মূল আনার পর লিট! পিলচু-বুড়ীকে বল্ল, 
“তুমি আমাদের জন্য চাল ভিজাও ।* সে চাল ভিজাল; চাল ভিজায়ে 
গুঁড়ি কুটল; তারপর মুলগুলিকে পিষে রস নিংড়ে গুড়ির সঙ্গে মিশাল ; 
মিশিয়ে গুলি করল; গুলি ক'রে খড় দিয়ে ঝুড়িতে ভরে রেখে দিল। 
ভোর হলে পর যে সময়ে তারা গুলি করেছিল ঠিক সেই সময়ে তারা 
গুলিগুলে। খুলল ) খড়গুলি ফেলে দিল; আর কূলোতে মেলে শুকা'তে 
দিল; মেলাতে শুকিয়ে গেল; তারপর ঘরের ভিতর রেখে দিল। 
তারপর ঘাসের দানা ও শ্রীধ একত্র করে কুটল ও চাঁল সিদ্ধ করে ভাত 
রান্না করল ; ভাত ঠাণ্ডা করল ) ঠাণ্ডা করে সেই বাখরের হন্ষে মিশিয়ে 
দিল; তারপর সেগুলো জম করে পাতা দিয়ে বেধে রাখল । পাঁচদিন 
পরে সেগুলে। সিদ্ধ হল। সন্ধ্যার সময় জল ঢেলে দিল। তারপর লিটা 
বললো “এবার তোমরা তোমাদের প্রধান ঠাকুরের নামে কিছু উৎসর্গ 
করে পান করে ফেল; আমি আবার কাল আসব।” 

পরে তারা ভ্ুজনে তিনটি পাতার বাটি বানাল; তিনটি বাটিতে মদ 
পুর্ণ করে এক বাটি তাদের দেবতার নামে উৎসর্গ করল, আর হছৃ*বাটি 
তার! নিজের! পান করে ফেলল 1 পান কর্তে কর্‌্তে দুইজনে আমোদ- 
আহ্লাদ কর্তে লাগল ; এই রকম ঠাট্টা তামাসা ও আমোদ প্রমোদ 
করতে করতে হাড়ি (মদ) পান করে সব শেষ করল, ও খুব মাতাল 
হ'য়ে পড়ল। রাত্রি হ'ল আর হছু'জনে এক সঙ্গে ঘুমাল। রাত্রি 
প্রভাত হলে পর লিটা এসে এদের ডেকে বলল, “ওহে নাতিরা, জেগেছ 
কি? এখন বেরিয়ে এস।” তার জেগে নিজেদের উলঙ্গ দেখে 
অত্যন্ত লজ্জিত হ"য়ে উত্তর করল, “ওগো, ঠাকুর দা, কি ক'রে আমরা 
বের হ'তে পারি? আমাদের বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে; এখনও আমরা 
উলঙ্গ; কালরাত্রে হাড়ি খেয়ে মাতাল হ"য়ে কি কুকাজই করেছি !” 


[বাইবেলের লিখিত আদম ও ইভের গল্প মনে করুন; এই ভাবে 
মানুষ প্রথম পাপ করতে সুরু করে।] 


সথ্টিতত্ব। প্‌ 


তারপর লিটা তাদের বলল “কিছু ভেবো না” এবং মুচকি মুচকি 
হেসে চলে গেল। পিলচু-হারাম ও পিলচু-বুড়ী বটগাছের পাত! দিয়ে, 
নিজেদের শরীর ঢেকে লঙ্জা নিবারণ করল। এদের আবার ছেলেপিলে 
হ'ল--সাতটি ছেলে সাতটি মেয়ে । বড় ছেলের নাম হ'ল সান”; তার 
ছোটটির নাম হ'ল “সান্ধম” ; তার ছোটটির নাম “চারে” ; তারপরটির 
নাম “মানে”; আর সকলের ছোটটির নাম হ'ল “আচারে ডেলহু” ). 
বড় মেয়ের নাম হ'ল “ছিতা”, তারপরটির “কাপু” 3; তারপর “হিসি” 
আর একটির নাম “ডিমনি” । অবশিষ্ট কয়জনের নাম আমরা ভূলে গেছি। 

ক্রমে তার একত্রে বাস করে যোগ্য হল। হারামবুড়ো৷ ছেলেদের, 
নিয়ে একদিকে শিকার করতে চলে যায়। আর বুড়ী মেয়েদের নিয়ে 
শাকপাতা তুলতে অন্ত দিকে যায়; সন্ধ্যার পর সকলে ঘরে ফিরে, 
একত্রিত হয়। একদিন ছেলেরা এক] "খানদেরার” বনেতে শিকার 
করতে যায়, আর মেয়েরা একেল৷ “নুডুকু" বনে শাক পাতা তুল্তে 
যায়; তুলতে তুলতে মেয়ের! ক্লান্ত হ'য়ে চাপাকিয়৷ বটগাছের নীচে 
বেরিয়ে পড়ল এবং গাছের “বতে ঝুলে ঝুলে খেলতে লাগল, আর. 
তাহারা নাচতে আরম্ভ করল। তারপর গান ধরল £-- 

পিগড়ে পিপ্ড়ে যেমন পাল্‌কে পাল হয়, মাগো, 
চাঁপাকিয়া-বটের নীচে ডালেতে পাল্‌্কে পাল, আমরা গো । 

যুবকেরা! শিকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটা দ্বরবিন্দি 
হরিণ” সঙ্গে নিয়ে আসছিল; যুবতীদের গান গুনে বললে ”ওরে, 
শুনরে শুন, কারা গান গাইছে!” আর হরিণটিকে ছেড়ে দিল, তারা 
মেয়েদের নিকট এনে তাদের সন্ে খেলতে লাগল । খেলতে খেলতে 
খুব আমোদ সুরু করল; বড়ছেলে বড়মেয়েকে আর ছোট ছেলে ছোট 
মেয়েকে বেছে নিল। আর লকলেও সেরূপ বেছে নিল। তারপর, 





৮ সাওতালী কথ! 


শি 


বড়ছেলে ও বড়মেয়ে হরিণ দেখতে চলে গেল; তখন বাকী কয়জনে 
গান ধরল £--- 
বটগাছের নীচেতে হরিণ শিশু, 
মাগো, দেখ, “বয়বিন্দ' হরিণ শিশু । 

তারপর নিজেরা নিজেরা জোড়া হ'য়ে গেল। এইসব দেখে 
ঝুড়োবুড়ী বললে, “এরা নিজে নিজে আসক্ত হয়ে পড়েছে, এদের 
এখন বিয়ে দেওয়া যাক।” একখানা ঘর তৈরি করে তারমধ্যে সাতটি 
কামরা করলে ; কামরাতে হাড়ি (মদ) রেখে দিল) ছেলেমেয়ের! 
সকলেই হাড়ি পান করল; পান করার পর হারাম-বুড়ী সাঁতকামরার 
এক এক কামরায় তাদের এক এক জোড়। রেখে দিল _বড়ছেলে 
বড়মেয়ের সঙ্গে, ছোট ছেলে ছোটমেয়ের সঙ্গে, এই রকম সকলকে ; 
এইভাবে তাদের বিবাহ হ'য়ে গেল। 

তারপর এদের ছেলেপিলে হ'ল। এই রকমে বংশবৃদ্ধি হ'তে 
লাগল। তাতে হারামবুড়ী বলল, “খন কেউ ছিলনা, তখন আমর] 
ছুটি কেবল জুড়ী হয়েছিলাম) তারপর সাত ছেলে সাত মেয়ের জন্ম 
দিয়ে বংশবৃদ্ধি করলাম; এদের ভাইবোনে বিয়ে দিয়েছি) এবার 
এদের সম্প্রদায় করে ভাগ করে দিব যেন ভাইবোনে আর বিবাহ না 
হয়।”» তারপর তাদের জাঁতিভাগ করে দিল; বড় ছেলের বংশের 
নাম হল হাসড।” ; তারপরটির বংশের নাম হ'ল “মুরমু*, ) তারপর 
“কিস্কু,» তারপর “হেম ব্রম” তারপর “্মারণ ডি,» তারপর ”সরেন” 
তারপর “টুড়ু।” তারা ছুজনে এদের বললে “তোমর! দেখবে বিবাহের 
সময় যেন এক বংশে বিবাহ না হয়; এক বংশের মেয়ে হ'লে ছেলে 
অন্তবংশের হবে। এইভাবে তারা রইল; এই ভাবে থাক্‌ৃতে থাকৃতে 
তাদের বংশ বেড়ে গেল। 


স্ষ্টিতত্‌ ৯ 





পরে তার খোজকামান দেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে মানুষ 
মহিষ মহিষীর স্তায় অত্যন্ত বদ হয়ে উঠল এবং কেউ কেউকে 
চিনতে চাইল না। এই সব দেখে ঠাকুর অত্যন্ত 
খোজকামান দেশ; ৃ 
রানের পাত. বহরে ঠিক করলেন যে, যদি মানুষ তার কাছে 
নি না ফিরে আসে, তবে তাদের বিপদ নিশ্চিত। 
তারপর ঠাকুর এদের খোঁজ নিয়ে বললেন, “এস 
মানব, এখনও আমার নিকট ফিরে এস ;” কিন্ত মানব তার কথায় 
কর্ণপাত করল না। তখন ঠাকুর পিলছুহারাম ও পিলচু-বুড়ীকে 
(কেহ ফেহ বলেন ইহারা “হিহিড়ি পিপড়িতে মারা গেছিল” ) অথব 
এক জোড়া পুণ্যাত্বা বুড়াবুড়ীকে ডেকে এনে বললেন, “মানব আমার 
কথ! শুনলে না। সেজন্ত আমি তাদের মেরে নিঃশেষ করব। 
তোমর! হুজনে হারাতা পর্বতের গুহায় গিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে 
বাঁচবে ।» 
এই ছুইজন ঠাকুরের কথা শুনল ও পর্বতের গুহায় প্রবেশ করল। 
তাদের প্রবেশ করবার পর ঠাকুর সাতদিন সাতরাত্র আকাশ হ'তে 
অগ্নিবুষ্টি (কোন কোন গুরু বলেন স্বর্গের জল) 
হারাতা পর্বত। বর্ষণ করে জগতের সমস্ত মানুষ ও জীবজন্তকে 


বিনষ্ট করলেন; কেবল যে ছুজন হারাতা৷ পর্বতের গুহায় প্রবেশ 
করেছিল; তারাই কেবল অবশিষ্ট বেঁচে রইল। এবিষয়ে এপ 
গান "আছে ৪৮ 

সাত দ্রিন সাতরাত্রি হ'ল অগ্িবুষঠি, 

সাত দিন সাতরাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি; 

কোথায় ছিলে তখন তুমি হে মানুষ, 

কোথায় নিয়েছিলে আশ্রয় হে মান্য (ছুটি )। 


৪ শীওতালী কথ! 


চস এ চি এল রি এছ এসডি ঠা ৬৭ আসি এন এ এ শি এসি এসি এপস সপ এ এ এপ্স এ শি এ এ 


আছে আছে হারাতা পাহাড়, 

আছে আছে পর্বত কন্দর ; 

তথায় ছিনু মোর ছু'জনা, 

তথা! নিলুম আশ্রয় ছ'জনা। 

তারপর বৃষ্টি থেমে গেল) বৃষ্টি থামলে লোকদুটি পর্বতের গুহ! 

হতে বের হয়ে দেখল যে একটা মহিষী মৃত পড়ে আছে; আরও 
দেখলে যে সেরকম একটি গাভীও কারকে গাছের গুড়ির নীচে পড়ে 
আছে, গাভীটির একপাশ পুড়ে গিয়ে চাম উঠে গিয়েছিল, আর এক 
পাঁশ ভাল ছিল। গান আছে £-_ 

জলস্ত আগুনে গাভীপাশ গিয়াছে পুড়ে । 

ভন্মের মাঝেতে মহিষী মৃত রয়েছে পড়ে । 
আরও নানাপ্রকার জন্ত দেখিতে পাইল। গুহা হতে বের হবার 
পর ঠাকুর তাদের কাপড় দিলেন। হারাত! পাহাড়ের নিকট তারা! 
ঘর তৈরি করল। সেখানে তাদের অনেক সন্তান-সন্ততি হ'ল ও বংশ 
অনেক বেড়ে গেল। 

হারাতা পাহাড় হইতে তাঁরা সাঁসাংবেদ নামক এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে 

চলে গেল; তথায় তার! অনেক দিন বাস করল, এবং সেখানে তাদের 
জাতিভাগ হুল। আদি 'পারিসে'র মত এই ছুজন হারামবুড়োবুড়ী 
তাদের জাতি ভাগ করে দিল) যথা, হাসডা, মুরমু, কিস্কু, হেমব্রম, 
মারণ দি, সরেণ, আর টুড়। এই সাত সম্প্রদায় ছাড়া আরও পাঁচটি 
সম্প্রদায় হ'ল; যথা, বাস্কে, বেস্রা, পাঁউরিয়া, চোড়ে, আর এক বংশ 
লোপ পেয়েছে; তাদের নাম ছিল ”বেড়েয়৮। গান আছে £-- 


হিহিড়ি পিপড়িতে জন্মেছিলুম মোরা, 
খোজকামানে মোদের খোঁজ নিছিলেন খোদা, ( ঠাকুর ) 
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হারাতা পাহাড়ে বেড়েছিলুম মোরা, 

সাসাংবেদে হয়েছিল মোদের জাতভাগ। 
সাসাংবেদে জীতিভাগ হয়ে আদি পুরুষের! জারপি নামক দেশে 
এল। সেখানে থাকতে থাকতে, কেজানে কেন, 
তার! সেখানে না টিকতে পেরে সেখান থেকে বনে 
বনে ঘুরতে ঘুরতে একটা উচু পাহাড়ের নিকট এসে পৌছল। পথ 
হাটতে হাটতে ও পার হবার পথ খুঁজতে খুঁজতে তার! ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিল; পথ ন! পেয়ে তারা বলল, “এই পর্বতের দেবতা নিশ্চয়ই 
আমদের পথ বন্ধ করেছেন। এস আমর! ইহাকে কিছু মানত করি, 
যেন ইনি আমাদের রাস্তা ছেড়ে দেন।” তারা স্বীকার হয়ে এরকম 
মানত করল, “হে পর্ববতদেব! আমাদের রাস্তা ছেড়ে দেও, আমাদের 
দেশ খুঁজে পেলে তোমাকে পুজা দিব।” দেখ! কিছুক্ষণ পরে 
সকালবেলা তার! পার হবার রাস্ত৷ পেল এবং দেখতে পেল যে ভোর 
হওয়া মাত্র হু্যদ্দেব উঠে পড়েছেন ; নতুবা! পথ খুঁজতে খুঁজতে হৃর্্যদেবও 
অনেক বিলম্বে উঠছিলেন । এই বহিদ্বারকে সাওতালেরা “সিংদুয়ার” 
বলে থাকে । এবিষয়ে গান আছে ২- 





জারপি দেশ। 


জারপি দেশ থেকে 

সিংছুয়ার, বাই ছুয়ার দিয়ে 

দেশের লোক বের হয়ে এসেছে। 

তাঁদের পার হতে কতদিন যে গেছিল তা বল! যায় না। 

ব।ইদ্রয়ার দিয়ে বের হয়ে তারা 'আয়রে দেশ পেল; সেখানে থাকতে 
থাকতে “কায়েন্দে* দেশে উঠে আসতে লাগল। 
“কায়েন্দে দেশ হইতে কে জানে কেন তারা. “চায়? 
দেশে এল; সেখানে তার অনেকদিন রইল, এব; 


আয়রে, কায়েনে, 
চায়চম্প। ৷ 


১২ সাওতালী কথা 


তাদের সংখ্যাও বেড়ে গেল। সেখানে টিকতে না৷ পেরে সেখান থেকে 
সাতনদীর দেশ চন্পাদেশে পালিয়ে গেল ; তাহার ছুটি দুয়ার ছিল,__ 
একটির নাম “চায়ছুয়ার”, অপরটির নাম “চম্পাহুয়ার” | 

চম্পাদেশে তারা অনেক গড় নিন্মাণ করলেঃ যেন কোনও 
প্রকারে কোন শক্র তাদেয় পরাজয় না করতে পারে; একটির 
নাম হ'ল “খায়রি” গড়--একটি হেমব্রম বংশের গড়; একটির নাম 
“কোয়েন্দা” গড়--এটি কিস্কুবংশের ; একটির নাম 
“চম্পা” গড়-এটি মুরমুবংশের ; একটির নাম 


“বাদোসি” গড়-'এটি মারণদি বংশের ; আর একটির নাম “সিম” গড 
--এটি টুডুবংশের গড়। আরও ছিল, তাদের নাম ভুলে গেছি। 
চাম্পাদদেশে তারা অনেক কাল ছিল। আর সেখানে তারাই 
প্রধান ছিল। সে সময়ে তার কারও পায়ের তলায় ছিলনা। 
কিস্কুবংশ রাজবংশ ছিল। মুরমুবংশ প্রথম হইতেই পুরোহিত 
ছিল, সেজন্য তাদের মুরমুঠাকুর বলা হয়। সরেণ বংশ ক্ষত্রিয়; 
লড়াইর জন্য তার! সিপাহি ছিল। হেমব্রমবংশ কুমার, মারণদদিবংশ 
ধনী মহাজন) আর টুড়বংশ ঢাকঢোল বাজাত ও মিম্ত্রীর মত 
লোহার যতরকম কাজ করত । বাসকে বংশ বণিক, ক্রয়বিক্রয় 
করত, আর অবশিষ্ট লোক কি করত তা ঠিক জান! যায় নাই। 
চম্পাদেশে বাস করবার সময় তারা প্রধান পর্ধতকে 
€মারাংবুকু) “মৌরে”কে, “তুরুই”কে, আর জাহেরদেবীকে 
গ্রামের প্রান্তভাগে রাস্তার মোড়ে স্থাপিত করে 
গ্রামের জানের বী দে 
পুজা করতে থাকে । হৃর্্যদেবকেও পাঁচবৎসর 


পর পর সুর্যোদয়ের সময় পুজ! দিতে লাগল । 
প্রাচীন্ন সাওতালেরা বলে যে এরূপ প্রবাদ আছে য়ে, পুরাকালে 


চম্প।দেশে বসতি 
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সস ধর পপ 





স্টপ এত পপ স্পা ্ 


রামরাজার সময় যত সাওতাল রাবণরাজাকে পরাজিত করতে রাম 
রাজার সঙ্গে বুদ্ধে গিয়ে তার সাহ্/য্য করেছিল। এজন্ত সে সময় 
হইতে অনেক দিন পর্যন্ত হিন্দুদের সহিত ইহাদের কোন বুন্ধবিগ্রহ 
ছিল না। হিন্দুরা! ময়দানে সমতপভূমিতে থাকত, 
আর সাওতালের বনে ও পাহাড়ে থাকত । 
কিন্তু হিন্দুদের সহিত এদের অনেক যুদ্ধ হয়। হিন্দুদের সহিত আজ 
পর্যন্ত এদের সদ্ভাব নাই। এরা জঙ্গল কেটে যে সব দেশ পরিফাঁর 
করত, হিন্দুরা সে সব দেশ কেড়ে নিত। তবুও যদি সাহেবের! 
হিন্দুদের সাহ/য্য না করত তবে এর! তাদের গঙ্গাপারে তাড়িয়ে দিত ) 
ইংরেজেরা হলের সময় হিন্দুদের সাহায্য না! করলে সাওতালেরা 
গঙ্গানদীকে সীমানা স্থির করে নিত। পুরাকালে গঙ্জানদীর এপার 
ওপার উহাদের দখলে ছিল। গাণ আছে £- 

গঙ্গানদী পরিপূর্ণ, 

সরানদী ভরপুর ; 

ওহে মিরু, ফিরে যাও । 

কি দেখে ফিরে যাব, 

বন্ধুই আমার প্রাণ, 

বন্ধুই আমার বল। 

ভগিনি, আমার গৌসাই হে, 

গঙ্গানদী ভরপুর, 

ভগিনি, আমার গৌসাই হে, 

সরানদী ভরপুর । 

ভগিনি, আমার গৌঁসাই হে, 

সুতার জাল বুনবে৷ মোরা, 





রামরাজা 


১৪ সাওতালী.কথ। 


রে ও উইক সস 


ভগিনি, আমার গৌসাই হে, 
রাণকি ( বড় ) জাল বুনবো মোরা । 
ভগিনি, আমার গৌসাই হে, 
( বড়) “গলদ!” চিংড়ি পড়বে জালে, 
ভগিনি, আমার গোঁসাই হে, 
তরুণ মাগুড় পড়বে জালে । 
চম্পাদেশে হিন্দুর এদের পরাজিত করে চম্পাগড় দখল করেছিল, 
কিস্ত উহারা পুনরায় যুদ্ধ করে জিতিয়া দুর্গ অধিকার করে। 
সে সময়ে ছুজন হিন্দুত্রতা তাদের ভগ্রীর সহিত এরূপ আলাপ 
করেছিল; 





দাদারে ইনদানসিং মানদান সিং 

দাদারে ছুটালং চম্পাঁক] গড়। 

বহিন গোঃ না কান্দ না খিজ, 

বহিন গো৷ হাতেক! শাখা বিচং, 

বহিন গো কাণেকা সোণ! বিচং, 

বহিন গে, তব হোন! লিব চম্পাক। গড় । 

সাওতালের! নিজেরা নিজেরাও কাটাকাটি করে মরছিল। গান 

আছে, 

উঠ, উঠ, ্ঠ, বন্ধু হে, 

হুসিয়ার, হুসিয়ার বন্ধু হে; 

কোয়েন্দাবাসী কাটাকাটি ক'রে মরছে । 

উঠ, উঠ, উঠ, বন্ধু হে, 

হুসিয়ার. হুসিয়ার, বন্ধু হে, 

বাদালবাসী কাটাকাটি ক'রে মরছে 


সযটিতত্ব ১৫ 
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কিসের লাগি কাটাকাটি ক' করে মরছ, বন্ধু হে, 

কিসের লাগি মারামারি করছ, বন্ধু হে, 

কিসের লাগি বিবাদ ক'রে মরছ, বন্ধু হে, 

সীমার লাগি কাটাকাটি করছি, বন্ধু হে, 

সীমার লাগি মারামারি করছি, বন্ধু হে, 

সীমার লাগি বিবাদ করছি, বন্ধু হে! 
চম্পাদেশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, বনমানুষ, কুড়মী প্রভৃতি জাতি "খারয়ার 
নামে অভিহিত হইত । বনমান্ুষদিগকে জানি ন! 
কেন-_হয়ত বানর খাওয়ার জন্য-_জাতিচ্যুত করা 


হয়। মুণ্ডারাও সেখানে পৃথক হয়ে পড়ে, আর “কুড়মী”্রা হিন্দুদের 
সহিত মিশতে আরম্ভ করে । কতক 'খারয়ার হিন্দু” সিংহবংশীদের সঙ্গে 
বিবাহসন্বন্ধ স্থাপন করে তাদের বণীভূত হ'য়ে-_"সিংহ” উপাধি ধারণ 
করে। এখন পধ্যন্তও প্রাচীনদেশে সিংহবশীয়েরাই রাজা আছে। 
বনমানুষের মধ্যেও কেহ কেহ “মিংহ” হয়েছে। এদের মধ্যেও কেহ 
কেহ পুরাণ দেশে রাজা আছে। পুরাকালে এরূপ প্রবাদ আছে যে 
একজন সিংহবংশীয়-ঘুবকের সহিত কিস্কুবংশীয়া একটি মেয়ের অবৈধ 
প্রণয় হয়। মেয়েটি একটি জারজ সন্তান প্রসব 
করে বনে ফেলে আসে। ধনী মারণদিবংশীয়েরা 
এই শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে আসে । এদের আশ্রয়ে ছেলেটি পূর্ণযৌবন 
লাভ ক'রে “মান্মসিং» নাম ধারণ করে। এই যুবক বড় হ'য়ে ঝড়ের 
মত একজন অতি পরাক্রান্ত পুরুষ হয়েছিলেন, বুদ্ধিতে কিংবা যুদ্ধ- 
বিগ্ভায় কেহই ইহার সমকক্ষ ছিল না। ইনি কিস্কুবংশের দেওয়ান 
নিযুক্ত হন। একদিন তিনি রাজাকে বললেন, “আমাকে বিয়ের জন্যে 
একটি মেয়ে খুজে দিন ।* রাজ! পাঁচজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 


“্থারয়ার” জাত 


মান্দসিং 


১৬ সাওতালী কথা 





কিন্ত জারজ বলে কেহই ইহাকে মেয়ে দিতে রাজী হল না। ইহ! শুনে 
মান্দসিং অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমর! যদি মেয়ে না দেও, তবে 
জোরপূর্বক আমি সমস্ত যুবতীদের কপালে সিছুর দিয়ে তাদের 
ইজ্জত নষ্ট করব।” (শের লোক এই কথা গুনে অত্যন্ত ভীত 
হয়ে বলল, “এস, আমরা পালিয়ে যাই।* দেশের অধিকাংশ 
লোক পালিয়ে যায়, কেবল কয়েকজনমাত্র কর্তৃত্বের লোভে 
রয়ে গেল। 


কেহ কেহ বলেন, এরপ প্রবাদ আছে যে, এই মান্দসিং অথবা অন্ত 
কোন সিং মুসলমানদের বন্ধু ছিল! সাঁওতালদের 
পূর্বপুরুষদের সহিত মুসলমানদের এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ 
হয় যে, কথায় বলে, অনর্গল তীরবর্ষণে নুর্ধযদেব ঢাকা পড়েছিলেন। 
তারপর সুর্য্দেবের প্রকাশে আলে হওয়ায় মুসলমানেরা ক্রোধান্বিত 
হ'য়ে বলেছিল, “দেখ, আমাদের চেয়ে কে এক বড় বীর আসছে, 
এস আমরা একে কেটে ফেলি।” তার! উহাকে ধরবার জন্ঠ. একে 
অগ্নের কাধে উঠতে লাগল; কিন্তু সুধ্যদেব এদের পদদলিত 
করায় এরা ছম-্দাম করে পড়ে যায়। সে সময় থেকে 
মুসলমানদের মাথায় চুল নাই; কেবল দীড়ীতে চুল থাকে। সকল 
জাতি অপেক্ষা মুসলমানদের উপরে সাওতালদের বেশী রাগ ও 
ঘবণা | 

চম্পাদেশ হইতে সাঁওতালেরা তোড়ে-পাখ'র-বাহা বান্দেলা দেশে 
পালিয়ে যার। সেখানে তার! অনেকদিন থাকে। 
তখন কি কারণে জানি না, হিন্দুরা ও অনেকে সমতল 
ভূমিতে এসে প্রবেশ করে। তারপর দেশের লোক 
একত্র হয়ে শালগাছে, আসনগাছে, মহুলগাছের নীচে পদ্মপাতায় আসন 


মুসলমান ও সাওতাল 


তোঁড়ে, পাখরি, বাহা, 
বানেল! ৷ 


স্যষটিতত্ব ১৭. 


শি রস আস রি পর প্র এ পরা লিপ ও পপ ত্র এস পট সি  এলাস পর শী সা শত ছি পপ এ সরি পর বর সত পিএ 


করে এবং “কেরে” ঝরণাঁর জল পান করতে করতে বার বৎসর কি 
বারদিন বিচার ক'রে ঠিক করলে যে “আজ থেকে 
নার্ভার ( অশৌচ-সংস্কার ) দিন, নামাকরণের দিন, 
বিবাহের দিন, মৃত্যুর দিন, আমর! আমাদের সব মালী-মোকর্দম। বিচার 
মীমাংসা করব” এইখানে প্রাচীন সাওতালেরা তাদের পুরাতন 
রীতিনীতি পরিবর্তন ক'রে ফেলে । পুরাকালে সাওতালের শবকে 
কখনও দাহ করত না, অথবা গঙ্গায় নিয়ে যেত না; ইহাকে পুঁতিয়া 
কবর দিত। বিবাহের সময় মেয়েদের সিছুর দেওয়ার প্রথ| ছিল না। 


এসকল আচার রীতিনীতি ইহার! হিন্দুদের নিকট শিখেছে । সেখান 
থেকে তার উঠে “তোড়ে-পাখরি-বাহা-বান্দেসর” ভিতর দিয়ে পিড়ির 


উপরে অথব৷ পদ্মপাঁতায় বসে ভাসতে ভাসতে পুরুষেরা “ইচা” গাছের 
মূলে, আর মেয়েরা মুল গাছের মূলে এসে হাজির হয় । তার! দেখে যে 
তাদের পাঁয়ের আলতাও মুছে নাই, অথব৷ পদ্মপাতাও ভিজে নাই; 
সেজন্য তারা বলতে লাগল যে, “আমরা ভাল বিচারই করেছি; 
আমাদের আচার বিচার যুগোপযোগী হয়েছে ; এখন থেকে ইহাই প্রচলিত 
হউক ।* 

তার 'র কে জানে কেন, সেখান হইতে তারা পালিয়ে যায়, কেহ 

কেহ বলে মুসলমানদের ভয়ে । যেতে যেতে তার! 
“বারি বাড়োবা” বন দেখতে পায়; কিন্তু কেহ 
অগ্রনর হইতে সম্মত হয় না; তখন তার! বলল, “আমাদের কেছ 
অগ্রগামী হবে না, এখন আমর! সারি সারি হয়ে চলে 'গিয়ে বন পার 
হই।” বন থেকে বের হয়ে তার৷ জোনাজশপুর মাঠে একত্রিত হয়ে 
পরম্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, “আমরা সকলে বের হয়ে এসেছি কিন। ?” 
এখানে কিছুধিন থেকে কোনও কারণে দেখান থেকে ও পালিয়ে যায় 


রস পা পিস ৭ তা ৭ এসএ এ পি পটল পর সই এ স এ 


বিচার মীমাংসা ৷ 


জোনাজশপুর মাঠ 


১৮ সাওতালী কথা 





এবং থানপাল বেলাংজাতে এসে হাজির হয়। এখানে থাকতে থাকতে 
তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । যার যেদিকে ইচ্ছ! সেদিকে 
চলে যায়; কতক শির দেশে গেল) কতক 
শশিখাও দেশে এবং কতক “নাগপুর” দেশে চলে 
গেল। এই সময়ে এর৷ হিন্দুদের অনেক নীচে পড়ে যায়। যে সকল 
খারোয়ার কিংব৷ বনমান্ধুষ হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহ-হত্রে আবব হয়-কেবল 
তাদেরই এখন রাজ্য আছে । এদের 'খারোয়ার' নাম কেন লুপ্ত হয় কেহ 
জানে না. অনেকে বলে, এর! শিখারের পরপারে সাত দেশেতে অনেক 
দিন অতিবাহিত করায় এদের নাম সাওতাল হয়েছে । 

এর শিখার রাজার সমস্ত বন জঙ্গল কেটে পরিফার করে এবং 
তাহার অধীনে এদের অনেকে গ্রামের মণ্ডল নিযুক্ত হয়। কিন্তু সেখান 
থেকেও হিন্দুরা তাদের তাড়িয়ে দেয় ও তার্দের ঘরবাড়ী কেড়ে নেয়। 
শিখার রাজার কাছে এর! ছাতাপরব শিখেছে ( & 7717000 159019] 


019561৮60. 01 0116 1990 099 0: 131290198 )। 
শিখার হইতে অনেক সাঁওতাল টুঙ্ডিতে যার--কোথার থাকবে কোন 


ঠীই মিলল না। প্রাচীনেরা এদের নিষেধ করে 
বলেছিল, “অজয় নদী পার হয়ো না, যদি কেহ পার 
হও, তবে তার গর্ভের ছেলেটিকে পধ্যন্ত চিম্টি কেটে দাগ করে দিবে, 
কেননা! সেটাও ভণ্ড মুসলমানদের রাজ)1” কিন্তু এর! প্রাচীনদের 
কথা না শুনে পেটের জালায় এসে পড়ে । তারপর ক্রমে ক্রমে সাওতাল 
, পরগণায় এসেছে । এখানে রেশম পোকার মত এরা আস্তে আন্ত 
(এসেছে, এখনও আছে ; হয়ত আর কোন দিন এখান থেকেও চলে 
ষাঁবে। কতক সাঁওতাল রাজ্মহল পার হ'য়ে গঙ্গার ওপাঁশে চলে গেছে ) 
জানি না কেন ভগবান এদের এমন শাস্তি করেছেন। 


থাসপাল বেলাংজা, 
শির, শিখাও, নাগপুর 


টৃি-সীওতাল পরগণা 


ছাতিয়ার (জন্মসংস্কার ) 


সন্তান পিতার উপাধিতে পরিচিত হয়, মাতার উপাধিতে নয়। 
যে গ্রামে সন্তানের জন্ম হয় সে গ্রামে অশোচ হয় ; সেজন্য অশোচ না 
যাওয়। পধ্যস্ত কোন দেব-পুজা সম্পন্ন হইতে পারে ন!। যে পরিবারে 
সন্তানের জন্ম হয় সে পরিবারের অশৌচ হয়, সেজন্য অশৌচ না 
“মেটা” পর্যন্ত গ্রামের কেহই সে ঘরে পান-ভোজন করে না। 
পুত্রসন্তান জন্মিলে পাঁচ দিনে ক্ষৌরকর্্ম হয়। আর কন্তাসস্তান 
হইলে তিন দিনে হয়। ক্ষৌরকর্ম্ের দিন সন্তানের পিতা গ্রামের 
দীনছ্ুঃখী সকলকেই ক্ষৌরকার্যের জন্ত ডেকে আনে ; সকলে তাহার 
ঘরে একত্রিত হলে একজন নাপিত তাহাদের সকলকে কামাইতে 
আরম্ভ করে। নাপিত প্রথমে পুরোহিতকে কামায়, তারপর সহকাঁরা 
পুরোহিতকে, তারপর মাঝিকে, পারাণিককে, জগ-মাঝিকে, জগ- 
পারাণিককে, পেয়াদীকে, তারপর গ্রামের অবশিষ্ট লোকজনকে, এবং 
সর্বশেষে সন্তানের পিতাকে কামাইয়া থাকে । 
পরে নাপিত সগ্ভজাত শিশুর খোজ করে । ধাইবুড়ী ইহাকে কেলে 
. করে ছুটি পাত্র সহ দুয়ারে আসে--একটি পাত্র 
জনন জল রাখিবার জন্ত, আর একটি পাত্র চুল রাখিবার 
বিষয় জন্য । তারপর নাপিত শিশুকে কামায় ; কামানের 
পরে ধাইবুড়ী চুলগুলি পারে রেখে দেয়; পরে 
যে তীরদারা ছেলের নাভী কেটেছিল সেই তীরের সঙ্গে ছুটি হ্ুতা বেন্ধে 
দেয়) ছেলের বাপ একটা পাত্রে তিল নিয়ে গ্রামের সকল পুরুষদের 
ডেকে স্নানের ঘাটে নিয়ে যায়। সকলে সেখানে শ্নান করে। এর! 
মাঝি--762.01791, পারাণিক-:9.596, 1362.011780. জগমাঝি- 
4৮10 078015] 7150 100125 251 6125 ৮70:15 0 9270091] 5০016135 


২০ সাওতালী কথ!» 





স্পা স্পিশি শোপিস শিপপপসী সপ শোলাি শস্্পীলপসসপ 


স্নান করে এলে পর ধাইবুড়ী তেল, হলুদ, আর হুতাবদ্ধ তীরসহ গ্রামের 
মেয়েদিগকে স্নানের জন্য পুকুরের ঘাটে নিয়ে যাঁয়। তাহারা সকলে 
ঘাটে উপস্থিত হলে ধাইবুড়ী একটি সত! ছেলের চুলের সঙ্গে বেন্ধে 
ভামিয়ে দেয় এবং পাঁচকৌটা সিছুর দিয়ে জলের ঘাটে ফৌট! দেয়। 
ইহাকে ঘাট-কেন! বলে । সকলের শ্নান হলে অন্য সৃতাগাছি ও তীরখানা 
ধুয়ে ঘরে নিয়ে আসে । ফিরে এসে ধাইবুডী তীর ও সত! হলুদে মাখিয়ে 
ছেলের “ঘুন্পী” (কোমরের ডোর! ) বানিয়ে দেয়। তারপর ছেলের 
ম! ছাচের নীচে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে এবং আসন গাছের পাতা 
কোলে নেয়। 

তারপর ঘরের চালে ধাইবুড়ী গোবর জল গুলে রেখে দেয়; সেই 
জল হাঁচ থেকে ছেলের মার উপরে পড়ে ; ছেলের 
ম! বামহাতে সেইজল নিয়ে কতক মাথায় মুখে দেয় 
এবং খানিকটা গণ্ডষ করে খায়। তারপর ছেলের মা ছেলেকে ঘরে এনে 
খাটিয়ায় শোয়াইয়৷ রাখে । তারপর ধাইবুড়ী চাউলের গুঁড়ি জলেতে 
গুলে তিনট! পাতার পাত্রে রাখে ; একপাত্র গুঁড়িজল ছেলের খাটিয়ার 
চারি পায়াতে ছিটাইয়! দেয় এবং পাত্রটাকে ফেলে দেয়; আর একপান্র 
গু'ড়িজল গ্রামের প্রধান পুরোহিতের, সহকারী পুরোহিতের, গ্রামের 
মাঝির, পারাণিকের, জগমাঝির, জগপারাণিকের, ও পেয়াদার ছাতিতে 
ছিটাইয়! দেয়; তারপরে গ্রামের অন্যান্ত পুরুষদের ছাতিতে গু'ড়িঙল 
ঢেলে দেয়। অবশিষ্ট গু'ড়িঙ্গল প্রথমে পুরোহিতের স্ত্রীর, তারপর সহকারী 
পুরোহিতের স্ত্রীর, তারপর মাঝির স্ত্রীর, পারাঁণিকের স্ত্রীর, জগম বির স্ত্রীর 
জগপারাণিকের স্ত্রীর, পেয়াদার স্ত্রীর, ছাতিতে ঢেলে দেওয়৷ হয়। 
সর্বশেষে গ্রামের অন্ঠান্ত মেয়েদের ছাতিতেও জল ছিটাইয়! দে ওয়] হয়। 

তারপর সেই পরিৰারের স্ত্রী-পুরুষ জিজ্ঞাসাবাদ করে,_”এ ছেলেকে: 


গোময়জল গুঁড়িজল 


স্ষটিতত্ব ২১৯ 


০ 


এ এ বি ও সস, এ সি এরি বি রস এ পর জর এটিই ওর সস এ ভি 


কার নাম দিব? যদি পুত্রসন্তান হয় তবে পিতার নাম দিব, আর কন্তা 
সন্তান হলে মাতার নাম দ্দিব।” প্রথম ছেলে হইলে 
পিতামহের নামানুসারে তাহার নাম রাখা হয় , আর 
প্রথম মেয়ে হইলে পিতামহীর নামানুসারে তাহার নামাকরণ হয়| দ্বিতীয় 
ছেলে হইলে মাতামহের নামানুসারে নামাকরণ হয়, আর দ্বিতীয় মেয়ে 
হইলে মাতামহীর নামানুসারে নামাকরণ হয়। তার পরবর্তী সস্তানদের 
কাক, কাকী, কিংবা মামা, মামীর নামানুসারে নামাকরণ করা হয়। 
তারপর ধাইবুড়ী বাইরে এলে সকলকে নাম ঝলে দেয় এবং প্রণাম ক'রে 
বলে, “আজ থেকে ইহাকে-যদি পুত্রসন্তান হয় তবে শিকার কালে, আর 
বদি মেয়ে সম্তান হয়, তবে জল তুলিবার সময়, অমুক নামেতে ডাকিবে।” 

তারপর একট! পাত্রে নিমজল (121171965] 5081:60 চম10) 21-0 
111111-15955 ) আনা হয়) প্রথমে পুরোহিতকে, তারপর সহকারী 
পুরোহিতকে, মাঝিকে, পারাণিককে» জগমাঝিকে, 
জগপারাঁণিককে, পেয়াদাকে এবং তারপর গ্রামের 
সকল পুরুষেদের দেওয়া হয়। তারপর পুরোহিতের স্ত্রী, মাঝির স্ত্রী 
প্রভৃতিকে ও গ্রামের অন্ঠান্ত মেয়েদের দেওয়! হয়। এই প্রকারে 
অশৌচের নিবুত্তি হয় ও সন্তানকে সমাজে গ্রহণ করা হয়। পাঁচদিন 


পরে পুনরায় কেবল নাপিত ও ধাইবুড়ী কামিয়ে দেয় । এইখানেই শেষ 
হয়। 


 ধাইবুড়ীর প্রাপ্য ছুইপ্রকার-_-ছেলে হইলে তিনহাত পরিমিত একখান৷ 
পরিধেয় বন্ত্র, একমুড়ি (প্রায় একমণ ) ধান, আর নাড়ীকাটার জন্ত 
একটা বাল! (কিংবা শাখা) পায়; আর মেয়ে 
হইলে একখানা তিনহাত পরিমিত বন্ত্, ছুইমণ 
ধান, আর নাড়ীকাটার জন্ত একগাছ। বাল! পেয়ে .থাকে। 


ছেলের নামাকরণ 


নিমজল 


ধাইবুড়ীর প্রাপ্য 


২২ সাওতালী কথা 


পচ এ চোট এ 


জারজ সন্তান 

কোন কুমারী কন্তার সন্তান হলে তাহার পিতা ও ভ্রাত। গ্রামের 
মাঝির ও প্রামাণিকের নিকট গিয়ে সংবাদ দেয়। তারা গ্রামের 
সকল লোককে খবর দিয়া বৈঠক করে; সকলে হাজির হলে মেয়েকে 
জিজ্ঞাসা করে, “এ ছেলের পিতা! কে?” মেয়েটি যে ছেলের নাম করে 
গ্রামের পাচজন তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে; সে প্রতিবাদ করলেও 
কেহ গ্রাহ করে না। কিন্তৃসে যদি প্রমাণ করতে পারে যে আরও 
লোক ইহাতে সংশ্লিষ্ট আছে, তবে সন্তানটা জারজ-জাত বলিয়া নিদিষ্ট 
হয়। কিন্তু যদ্দিসে কেবর্ল এক! দোষী সাব্যস্ত হয় তব তাহাকে 
মেয়েটিকে গ্রহণ করতে হয় । একাধিক লোক প্রমাণিত হইলে তাহাদের 
জরিমান! দিতে.হয় এবং জগম্মাঝির নামে ছেলেটির মস্তক মুণ্ডন করা হয়, 
এবং ছেলেটি জগম'ঝির বংশের উপাধি প্রাপ্ত হয়; অথবা যদি জগম"ঝি 
ইহার কুটুম্ব হয় তবে জগপ্রামাণিকের নামে কিম্বা অন্ত কাহারও নামেই 
ইহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। দোঁধী যুবকদের দণ্ড জরিমানার টাকা 
কতক ছেলের ম৷ ছেলেকে সাবালক করিবার জন্ত (অর্থাৎ ছেলের শিক্ষার 
জন্য ) পায়, কতক টাক! যাহার নামে চুল কাঁট! হয় সে পায়। আর 
অবশিষ্ট গ্রামের পাচজনে ভাগ করে নেয়। যর্দি ছেলের মা পিতীর 
নাম না বলতে পারে কিংবা যদি তাহার বাপ ভাই কোন জামাই টাকা দিয়া 
না কিনতে পারে তবে সে ছেলেটি জারজ হয়। যদি জামাই কেন! হর, 
তবে তাহার বংশান্থসারে ছেলের নাম হয় এবং তাহার নামেই ছেলের 
মস্তক মুণ্ডন করা হয়। জামাই কিনতে এককুড়ি টাকা লাগে । থাহাকে 
জামাই স্থির কর হয় সে-ই এই টাকাট! পায়। যদি কোন জামাই স্থির 
করা না যাস্স তবে সন্তান জারজ হয় ও জগমাঝি, জগপ্রামাণিক, কিংবা 
গ্রামের অন্ত কারও নামে উহার চুল কাটান হয়. এবং সবে তাহারই বংশের 





চাও ৬ চট, সপ এলসি এরা পি 
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এ সপ সমিতি পি জা সি সি ওটি ৭৬ জা শি সি ০ ৯ সম পল প৯-০৯ ওল পি এজ পর এ জলা জলি জা পাশা 


উপাধি পায়। এসময়ে মেয়ের বাপ-ভাইকে টাকা দিতে হয় এবং যার 
নামে সন্তানের চুল কামান হয় সে-ই টাকাটা পায়। টাক প্রচলন হবার 
পুর্ধ্বে একজোড়া বলদ, একটি ধেনুগাই ( সবস! গাভী ) আর এক “পুড়া” 
ধান লাগিত। ইহাও সেই নির্দিষ্ট জামাইর প্রাপ্য ছিল। 

যদি কোন সাওতাল যুবতীর সঙ্গে অপর কোন জাতির যুবকের কিংব 
অপর জাতির কোন যুবতীর সঙ্গে কোন সাঁওতাল যুবকের ব্যভিচার দোষে 
কোনও সন্তানের জন্ম হয়, তবে সেইসকল সাওতাল যাবজ্জীবন সমাজচ্যুত 
হয় ও তার! সমাজ হইতে পালিয়ে যায় । 

চাচো ছাটিরার (শুদ্ধি) £ 01:5102011 ঘ্ব1.101) 19 010561- 


৮০০ 9119 (1118 1)6019 101911055* [1 5661015 10 106 015 


পার এ, দারা টি অন সক টিভি রি পানে জর 


20101155101) 0: 012 011110 0 011] [911511959 925 2. 17161111961 
0 006 529106109] 00111711111 40 60 98016 (210)6 (11919 29 
1112 1098. 96 70179090191 20131150650 চা10) 10 4১6 0506 01056 
06 06167000177 0102 10110511116 0011111119. 15 £61092190. *ম৩ 
21)0691 60 9010 652 10611 ) 7 ৮92 11901. 1112 ০10জ6 
1107 ছা 915 11165 2.9 10105 79.00% 192105, 9700. 05 
11110 916 0011 710159965.% ( 08101010611 ) 1] “চাচে৷ ছাটিয়ার” 
ক্রিয়ার কোন নিদিষ্ট সময় নাই) বিবাহের পূর্বে যে কোন সময়ে 
ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। এই ক্রিয়া! অনুষ্ঠিত না হইলে ছেলেমেয়েদের 
কাহারও বিবাহ হইতে পারে না। কাহারও বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে 
থাকিলে সে তাদের সকপের জন্য একবার মাত্র “চাচো ছাটিয়ার” 
ক্রিয়া সম্পন্ন করে। চাচো ছাটিয়ারের পূর্বে কোন ছেলে মৃত হইলে 
তার শবদাহ হয় না! কিংবা! তার অস্থিও নদীতে নেওয়া হয় না| ছেলের 
পচাঁচে! ছাটিয়ার” করতে হ'লে প্রথমে হাড়ি মদ তৈয়ার করতে হয়; 
এবং গ্রামবাসীদের জন্ত তেল ও হলুদের জোগাড় রাখতে হয়। 


3 সাওতালী কথা 


শীল শী পপি পা অপি আসক সতী সী কপ অলজত এ লাখ তি লানিলিনপসি্লি পিলাচ রী লি এ সিন পিএ হলো পি পি পীর শর শমপলা পপি জা সি রি পো এসির এস এ ০ ভা পি এন ভি তি | ও বিলি সি জী 


প্রথমে মাঝি ও পারাণিককে ডেরে এনে তীহাকে হাড়ি খেতে দেওয়া 
হয়ঃ; তার! জিজ্ঞাসা করে, “ওহে এ কিসের হাড়ি দিতেছ ?” কর্্মকত্রী 
বলে, “বাব! এট! জানহাড়ি, আমি সন্কল্প করেছি যে, ছেলেদের এবার 
চাচে ছাটিয়ার করব” এট। সকালবেল! হয়। মাঝি ও প্রামাণিক প্রথমে 
হাড়ি পান ক'রে গ্রামবাসীদের ডাকবার জন্যে পেয়াদ। পাঠিয়ে দেয়, 
গ্রামের লোক সব একত্রত হ'লে পর মেয়ের! প্রথমে পুরোহিত ও 
পুরোহিতের স্ত্রীকে, পাটিয়ে বসিয়ে তেল-হলুর্দ মাথায়; তারপর সহকারী 
পুরোহিত ও তীর স্ত্রীকে তেল মাখান হয়। তারপর মাঝি ও তীর স্ত্রী, 
পারাণিক ও তীর স্ত্রী জগমাঝি ও তীর স্ত্রী, জগপারাণিক ও তীর স্ত্রী, 
পেয়া?। ও তার স্ত্রী, আর তারপর গ্রামের যাবতীয় মেয়েদের তেল মাখান 
হয়। এরপর সকলকে হাড়ি (মদ) বিতরণ করা হয়। প্রথমে মাঝি পারা- 
ণিককে, তারপর অপর সকলকে একবার হাড়ি দেওয়া হইলে সকলে ছেলের 
পিতাকে িজ্ঞাসা করে “এ হাড়ি ক'জন ছেলের জগ্ত হয়েছে?” ছেলের 
পিতা বলে “এত ছেলের ।” তারপর যত ছেলের জন্ত “ছাটিয়ার” কর! 
হুয় ততবার চার চার পাত্র হাড়ি প্রত্যেককে দেওয়! হয়। এরপর সকলে 
ছেলের বাপকে জিজ্ঞাসা করে “তোমার কত ইরি ও কত এরা 
€ অর্থাৎ ছেলেমেয়ে ) পেকেছে ?” সে বলে “এত ছেলে এত মেয়ে।” 
তাহার প্রত্যুত্তরে বলে “তুমি বেশ ভাগ্যবান্‌।”--আবার তাহার। জিজ্ঞাসা 
করে, “কোন্‌ কোন্‌ দেশে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিবে?” ছেলের বাপ তখন 
যে দেশে ছেলেমেয়েদের ঠাকুরদাদ। কিংবা! ঠাকুরমা আছেন সেই দেশের 
নাম বলে। তারপর তার! সন্বন্ধের হাড়ি চায়; তখন পাত্রপাত্রীদের ঘর থেকে 
আনিত হাঁড়ি প(চজনকে দেওয়া হয় । পাঁচজন তখন গান গায় ও নাচে। 

এইযে এইযে এ দিকে নীলগাইয়ের পদচিহ্কে। 
« . এইযে এইযে এ দিকে পেছন পায়ের চিহ্কে। 


সৃ্টিতন্ব ২৫ 


বসি নস 





খোঁজ খোঁজ নীলগাইয়ের পায়ের দাগ, 
খোঁজ খোঁজ পেছন পায়ের দাগ। 
পুকুরের পারে নীল গাইয়ের পায়ের দাগ, 
নদীর তীরে পেছন পায়ের দাগ। 
আয় বেদ্ধে সেই সোনার ঘুন্টি ( ঘণ্টা ) 
আয় বেন্ধে দেই কীসার ঘু্টি ৷ 
পরে সকলেই আবার সেই হাড়ি পান করে। 
তারপর তাহার! বক্তৃতা আরম্ভ করে। কি করে পৃথিবীর স্থষ্টি হ'ল, 
আর গুটি পোকার মত সাওতালেরা কোন্‌ কোন্‌ দেশ চড়ে এসেছে, এই 
সববিষয়ে কথাবার্তা হয়, যেন ছেলেপেলেরা কখনও 
না! ভুলে যায়। ব্ল্তে বল্তে যখন তারা “তারা 
এদিকে সেদিকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে” একথা পথ্যস্ত পৌছে, তখন তাহারা 
শিখার দেশের প্রথম “পরগণার” ( সর্দার ) নাম “হিকিম” বলে উল্লেখ 
করে। হিকিম সর্দার তাহাদের বলেছিল “এস আমরা উপনিবেশ স্থাপন 
করি; আমি বায়ন! দ্রিয়ে বনের সন্ধান নিয়েছি।” তখন তারা (আদিম 
শ্লাওতালেরা ) বলেছিল “এস আমরা ইহার সঙ্গে যাই এবং বনজঙ্গল 
কেটে সাফা! করে সংসার স্থাপনের উশধুক্ত করি।” এখানে তারা 
বিবাহের বিষয় উত্থাপিত করে । 


বন্তৃতা 


সং 4 

পু খা রং ঁ এ ০ 
“ধান ভান্বার সময়ও আমরাই (সাওতালেরা ) আগে আগে, 
আগুন আনবার সময়ও আমরাই আগে আগে, জল আনবার সময়ও 
আমরাই আগে আগে, কাঠ কুড়াইতেও আমরা আগে আগে, না যেতে 
চাইলেও য|ইতে হয়, স্জন্ত তোমাদের মন. বিশেষ ছুঃখিত হয়।” 


২৬ সাওতালী কথ। 


তি কক ক এব 


পাচজনে তখন বলে, “মন ছুঃখিত করে ষে সে হুক্ম বালিতে ও সোমাই 
সকরাতে চলে গেল” (অর্থাৎ মরিল ) 

তারপর কর্মকর্তা ঝলে যে “আপনাদের পাঁচজনের নিকট হাতজোড় 
করে বলছি যে আজ নার্ভীর জন্য, ছাটিয়ারের জন্ত, শুণ্ীর ঘর 
থেকে হাড়ি খণ ধার করে আপনাদের কুলাইয়াছি ও সন্তষ্ট করেছি; 
আপনাদের পাঁচজনের সেবা ক'রে কৃতার্থ হয়েছি । আপনারা পদ- 
ব্রজে এসেছেন আপনাদের মাথায় তুলে নিয়েছি । আপনাদের উঠবার 
বনবার জায়গ! দিতে না পেরে লজ্জিত আছি। আরও মিনতি করে 
বলছি যে, বিবাহের দিনে, নার্ভার দ্দিনে, ছাটিয়ার দিনে মৃত্যুর দিনে 
আমরা পরিশ্রম করে হাড়ি তৈয়ার করব, জল আনব ও কাঠ জোগাইব। 
আমরা কাকের মত কালে! ছিলাম, বকের মত সাদা হয়েছি, আপনারা 
পাচজনে সাক্ষী থাকেন 1” 

তারপর হাড়িপান করে “দং” ও ছাটিয়ার নাচ নাচতে আরম্ভ করে, 
এই ভাবে শেষ হয়। 

সিকা 


“সিকা” (বাম হাতে পোড়াচিহ্ন--০0109, 0126, 756 01 9261 
1112,1155 10011160011 6105 1666 20111 105 2 [01502 0£ 01001, 
ভ1)101) 10417510116 19 5 916 (0, ) 

আদিধুগের প্রাচীন সাওতালের। বলে থাকে যে যদি কোন পুরুষের 
পিক না হয়, তবে পরকালে গাছের মুণ্ডার মত এক রকম পোকা 
তাহাদের কোলে দেওয়! হয়, ( কামড়াইবার জন্ত ) সেজন্য পুরুষমাত্রই 
সিকা নেওয়ার য্ত্রণা কষ্টপূর্র্বক সহ করে থাকে । কেহ কেহ মাত্র একটি, 
কেহ বা! তিনটি, কেহ বা পাঁচটী, আর কেহ বা সাজি সিক। নিয়া থাকে । 
বাম হাতে সিরা নিতে হয়। নিষ্নগ্রকারে সিক। দেওয়া হয়; “চুরুটের 


_বিবাহ-বিষয়ক ২৭ 


শি সা সী সত কাপর সত পসিশতি তি পপ সপ পিসি জে ০৮ পি চর লি এ কি পো এ এ সিল সপ পপর শস্ এিএপি স্-র 


মত কাপড়ের নল৷ তৈয়ার ক করে উপরে আগুন লাগাইয়া! দেওয়! হয়, আর 
সিকার জায়গায় উহাকে বসাইয়! দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে পুড়িতে 
থাকে ; পোড়া শেষ হ'লে উহাকে চিপে বসিয়ে দেওয়৷ হয় ; তারপর 
ফোস্কা হ'য়ে ঘ! হয়। ঘ! ভাল হইলে পিকার দাগ পড়ে ।” 


খোদা (5০০) 


মেয়ের সিকা না নিয়ে খোদা নেয়, যেন পরকালে মুণ্ডার মত 
পোক৷ তাহাদের কোলে বসে যন্ত্রণা না দেয়। ছাতিতে খোদা নিতে 
হয়। কোন বিশেষ আকৃতি নাই, ষার যে রকম ইচ্ছা সে রকম খোদা 
নেয় কেবল সৌন্দধ্যবৃদ্ধির জন্ত । প্রথমে কাঠি দ্বারা ভূষার কালিতে লিখে 
দাগ করা হয় পরে ্চ দিয়ে লেখাগুলি (দাগে দাগে) ফুড়িয়ে দেয়! 
খোদা হ'লে পর হলুদ মেখে স্নান করে আসে। 


সা বাল সনির শী শী ছি পাশ পসরা সস সিলসিলা জা সিপিলসিপ পিসি 


বিবাহ-বিষয়ক 


(১) ঘটক 


যদ্দি কেহ নিজের ছেলের জন্য পাত্রীর সন্ধান করা আবশ্তক মনে করে 
তবে সে ঘটকের আশ্রয় নিয়! থাকে ;সে বলে “ওহে, কোথায়ও পাত্রী 
খুজে দেও?” ঘটক উত্তরে জিজ্ঞাসা করে, “কি রকম পাত্রী?” তখন 
ছেলের বাপ বলিয়। থাকে, “এরকম কি সে রকম )” ঘটক বলে, “ম্মরণ 
করে দেখছি, আচ্ছা দেখি উহার! রাজী হয় কিন1।” ছেলের বাপ তখন 
বলে, “আচ্ছা, তাহা হইলে খোঁজ করে অমুক দিন আমাকে এসে 


খবর দিবে ।” 
১০] 


২৮ সাওতালী কথা 


৮ সি এছ এটি এর ভি ৯ লা এ এপি ওসি সপ্ত এস পাস সিরা লো লো জান, চো লাতিন কি তি সলিল তোল লি 


তারপর ঘটক কুটুম্বের বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা করে “তোমাদের কুটুম 
এনে দিব? রাজী আছ? কি বলছ ?” তখন তাহারা বলে, কি 
রকম কুটুম্ব? আমাদের ষে ভয় লাগাচ্ছ ?” ঘটক তখন বলে “কোন 
ভয় নাই, ভাল কুটুম্ব।” তারপর ঘটক কথাঁট! ভেঙ্গে দিয়ে জিজ্ঞাসা 
করে, “তোমাদের মেয়ের অন্ত কোথাও সম্বন্ধ স্থির করেছ কি ?” তাহারা 
জবাব দেয়,ণ্না। এখনও কোন কথ! হয় নাই।”* তখন ঘটক বলে, 
“তবে কুটুম এনে দিব?” তাহার! জিজ্ঞাসা করে, “আনবে ত, কিন্ত 
কোন গোত্রের ?” ঘটক বলে, “অমুক গোত্রের ।* তারপর আবার 
জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোন্‌ গ্রামের ?” সে বলে, “শমুক গ্রামের ১” 
আবার প্রশ্ন হয়, “সে কে?” তখন সে উত্তর দেয় “অমুকে 1” তখন 
তাহারা বলে, “আচ্ছা তবে, যদি তাহারা আমাদিগের উপর খুসী হয়।” 
ঘটক বলে, “আচ্ছ৷ অমুক দিন আমি তাহাদিগকে নিয়ে আসব, তোমরা 
ঘরে থাকিও।”» তখন তাহারা জবাব দেয়, “আচ্ছা, প্রথমে বাইরে 
বাইরেই হউক, নতুবা যদি পাছে লজ্জা পেতে হয়, যদি আমরা পরস্পর 
রাজী না হই ।” 
তারপর ঘটক পাত্রের পিতার নিকট হাজির হ'য়ে বলে, “কুটুন্ব বলেছে 
ভাল, তুমি নিরে এস কিন্তু এবারট৷ বাইরে বাইরেই কথ! হইবে । 
আমাদের যাওয়ার দিন অমুক দিন ঠিক করিয়। আসিয়াছি।* 
(২) সার সাগুণ (৪ £০০৫ 9:05, শুভাশুভ ) 
নির্ধীরিত দিনে ঘটক এসে ছেলের বাপ ম1 ও গ্রামের ছুইজন মাতব্বর 
নিয়ে অতি প্রত্যুষে রওন! দেয় । পথে যাইতে যাইতে নিজেদের গ্রামের 
সীমায় অথবা পাত্রীর গ্রামের সীমায় যদি আগ, 
কুড়োল, কাহারও মন্তকে জালানী কাঠ, সাপ কিন্বা 
শিয়াল তাহাদের পাশ কেটে যায়, তবে সেটা অশুভ চিহ্ন বলে গণ্য হয়, 


শুভ, অশুভ চিহ্ন 


বিবাহ-বিষয়ক ২৯ 


চে ক 


এবং সেজগ্ঠ তাহারা ঘরে ফিরেযায়। কিন্তু যর্দি তাহাদের নিজের 
গ্রাম্যপ্রান্তে কিংবা! পাত্রীর গ্রাম,প্রান্তে পূর্ণ কুস্ত, গাভী, নূতন ভাগ, 
বলদ, অথবা কোন বাঘের পদচিহ্ন দেখা যায়, তবে সেট! বিশেষ শুভ- 
জনক হয়, এবং তখন তাহারা পাত্রীর গ্রামের জগমাঝির নিকট এসে 
উপস্থিত হয়। [ আজকাল এসব কেবল মিছামিছি; কেনন! পাত্রের 
পিতা! পুর্ধ্বেই নিজের গ্রামের মাঁঝিকে বলিয়া থাকে যে “অমুক দিন 
ভোরে আমরা পাত্রী দেখতে যাব, সেই সময় তুমি গ্রামের লোকদের 
সাবধান করে দিবে যেন সে সময় কেহ আমাদের বিপ্ন না জন্মায়” 
আর পাত্রীর গ্রামের মাঝিকেও ঘটক এই প্রকার কথা বলিয়! থাকে 
যেন তাহাদের গ্রামের কেহ কোন বাধা না জন্মায় । | 

ঘটক জগমাঝিকে বলে, “পান্রা দেখতে এসেছি, এবার জিনিষটি 
(মেয়েটি) আমাদের দেখিয়ে দেও ।” তখন জগমণঝি পাত্রীর 
পিতার নিকট গিয়ে খবর দেয়, “ওহে, কুটুম এসেছে ।” তাহারা বলে, 
*বেশত, ভালই ।” তখন জগমাঝি মেয়েটিকে বলে “এস ত তোমরা 
ছু একজন আমাদেপ. বাড়ী, আমাদের কুটুম এসেছে, তাহার্দের জলটল 
দিবার লোক নাই, এস তোমরা দিবে।” তখন মেয়ের পিতামাতা 
উহাকে বলে, “যাও মা, ওর সঙ্গে চলে যাও ।” তখন মেয়ের! তিনজন 
যায় এবং যাইবার সময় সমবেত সকল লোকদের প্রণাম করতে করতে 
যায়। পাত্রী তিনজনের মধ্যে থাকে, পাছে সে লজ্জ! পায়। তখন ঘটক 
পাত্রের পিতামাতার কাণে কাণে ফিন ফিস করে বলে, “মাঝের মেয়েটির 
উপর নজর রাখ ।” প্রণাম করবার পরও মেয়ে তিনটি খানিকক্ষণ পর্যন্ত 
দাড়িয়ে চলে যায়। ইহার! চলে গেলে জগর্মীঝি এসে ঘটককে জিজ্ঞাসা 
করে “কিহে, পছন্দ হল কি ?” তখন কুটুম্বেরা বলে, “ই, আমাদের 
পক্ষেত ভ।লই, আমরাত রাজী, উহার! এখন রাজী 'হয় কিনা ।” 


সী শাসিত লীলা 


৩০ সাঁওতালী কথা 


চা ০০ 


তারপর জগমা'ঝি পাত্রীর পিতামাতার বাড়ী আসে। তাহারা 
উহাকে জিজ্ঞাসা করে, “কিহে জগমণাঝি, কুটুমরা কি বলাবলি করছে, 
খুসী হয়েছে কিনা?” জগমণাঝি তখন বলে, “সা, কুটুমরা ভালই বলছে, 
তাহার! খুসী হয়েছে ।” তারপর পাত্রীর পিতা জগমাঁঝিকে বলে, 
“কুটুমদের নিয়ে এস, তাহারা জলটল খেয়ে যাবে |” জগমাঝি নিজের বাড়ী 
এসে ঘটকর্দের বলে, “ওহে ঘটক বাবা, কুটুম মিলেছে, এস জলটল খেয়ে 
যাবে।' তখন পাত্র পক্ষের লোকেরা বলে “নাহে, এই ভাল, এখন জল 
খাবার দরকার নাই, পরেত ঢের খাবই।* যদি পাত্রীর পিতা হাঁড়ি তৈয়ার 
করে থাকে তবে সে জগমাঝিকে বিশেষ ভাবে অনুরে।ধ করে, “এস, 
বেণীক্ষণ বসতে হ'বেনা, দাড়িয়ে দীড়িয়েই হয়ে যাবে।” তখন এপক্ষ 
বুঝে নেয় যে হাড়ি তৈয়ার আছে, সেজন্য সকলেই সেখানে যায়। 
জগমাঝি ইহাদ্িগকে সঙ্গে নিয়ে যায়। মেয়েরা সেখানে হাজির থাকে, 
কুটুম্বরা আসিবামাত্র তাহারা খাটিয়া, মাচি ( চেয়ার), পিঁড়ি প্রভৃতি 
বসবার আসন পেতে দেয়; তাহার! জল দিয়ে আবার তাদের প্রণাম 
করে। তারপর পাত্রীর পিতাও তাহাদের প্রণাম করে এবং পরম্পর 
সুখ-ছুঃখের কথা আলোচনা করে। তারপর মেয়ের কুটুমদের পা 
ধোয়াইয় বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যায়। সেখানে সকলকে হাড়ি মদ, ও 
ভাত খেতে দেওয়া হয়। খাঁওয়৷ দাওয়া! শেষ হলে তাহার! বিদায় নেয়। 
অনেকে প্রথমবার পাত্রীর পিতামাতার ঘরে প্রবেশ করে না। একেবারে 
জগম'ঝির বাড়ী হইতেই ফিরে চলে যায়। 

বাড়ীতে এসে পাত্রের পিতা ঘটককে বলে, “এতদিন পরে আবার 
আসিবে ।” নির্দিষ্ট দিনে ঘটক এলে তাহাকে হাঁড়ি দেওয়! হয় ও বলা! 
হয়, যাও কুটুমদের নিয়ে এস, এবার তাদের পাল1।” তখন ঘটক 
পাত্রীর বাড়ীতে চলে আসে এবং তাদের বলে “এস, তোমার্দের খোজ 
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শা হযোহিতি ইজি [০ 





এস এরি ওসি ছি রি শর পা এসকে 








হয়েছে, কখন যাবে 1” পাত্রীর পিতা বলে, “এস, আমরা একে ওকে 
ডেকে আনি)” এই বলে মাঝিকে, পারাণিককে ও জগর্মীঝিকে ডেকে 
আনে, এবং হাঁড়ি তৈয়ার থাকিলে পান করে এবং কথাবার্তা বলে। 
পাত্রের পিতা বলে, “আমাদের কুটুমরা আমাদের খোঁজ করেছে, আমরা 
কবে যাব ব'লে ঘটককে দিন ধার্য ক'রে দেই।” তাহারা পঞ্চম দিন 
ধার্য করে। ঘটক ফিরে আসে এবং পাত্রের পিতাকে খবর দেয়, 
“অমুক দ্বিন কুটুমরা আসবে ।” পাত্রের পিতা ছই এক হাড়ি মদ 
তৈয়ার করে। 
নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'লে অতি প্রত্যুষে পাত্রী পক্ষের লোক, পাত্রীর 
পিতামাতা আর গ্রামের ছুই একজন মাতব্বর পাত্র দেখতে আসে। 
ঘটক তাদের নিয়ে আসে। স্বগ্রামের প্রান্তভাগে কিংব! পাত্রের গ্রামের 
প্রাস্তভাগে বদি আগুণ, কুড়োল, কাহারও মাথায় কাঠ, সাপ অথবা 
শৃগাল তাদের সামনে পাশ কেটে যাঁয় তবে সেট! অণ্তভ লক্ষণ মনে করে 
বাড়ী ফিরে যায়, আর সন্বন্ধও ভেঙ্গে যায়। কিন্তু যদি নিজের গ্রামের 
সীমায় পূর্ণ কলস, গাই, নূতন ভাগ, বলদ. অথবা বাঘের পদচিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া যায় তবে সেট! শুভ লক্ষণ মনে করে এবং তাহার! পাত্রের গ্রামে 
জগম'াঝির গৃহে এসে হাজির হয়। ঘটক জগমাঝিকে বলে, “ওহে 
কুটুমের! পাত্র দেখতে এসেছে, আর বেণী দেরী করে! না।”» জগমাঝি 
এসে পাত্রের পিতামাতাকে বলে, “কুটুমেরা এসেছে, ছেলেকে নিয়ে যাই।” 
পাত্রের পিতা পাত্রকে আর দুই একজন ছেলের সঙ্গে পাঠাইয়৷ দেয়, 
জগম' ঝি তাহাদিগকে নিয়ে যায় । ছেলের! এসে কুটুমদের প্রণাম করে। 
পাত্র ছেলেদের মাঝে থাকে ; ঘটক মেয়ের পিতার কাণে কাণে বলে দেয় 
যে উহাদের মধ্যে মধ্যবর্তী ছেলেটিকে ভাল করে দেখে নাও।* তাহারা 
পাত্র দেখে পছন্দ না করলে ঘটককে একান্তে ডেকে বলে, “পাত্রের বয়স 


পি এসি তান জি 
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শাসিত রন সন ওল এ এসি এ টো 





শপ পিস্তল বস এল 


বেণী, মেয়ে খুসী হ'বে না” অথবা অন্ত কোন ওজর দিয়ে মানে মানে 
গোপনে চলে আসে ; আর যদ্দি পছন্দ হয় তবে ঘটককে সেরূপ বলে। 
ঘটক জগম'ঝিকে জানায়, জগমাঝি পাত্রের পিতাকে জানায়। এরূপ 
শুনিলে পাত্রের পিতা! জগমণঝিকে বলে, কুটুমদের নিয়ে এস, জলটল খেয়ে 
যাবে।” তাহারা আসে এবং পরস্পর অভিবাদন করে এবং ছেলেও 
কন্তার পিতাকে প্রণাম করে। সেই বাড়ীর মেয়েরা কুটুমদের পা 
ধোয়াইয়! দেয় এবং তাহাদিগকে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। প্রথমে হাড়ি 
পান করে, পরে ভাত খেতে দেওয়! হয়; তাহার! ঘরে ফিরে যায়) সব 
ঠিকঠাক্‌ হয়ে রইল। 


(৩) ঘরবাড়ী-প্রর্শন 


পাত্রীপক্ষের লোক পাত্রের অবস্থা জানবার জন্ত তার ঘরবাড়ী দেখতে 
আসে। তখন পাত্রীর খুড়ো, জেঠা, মামা, মামী কিংবা মাসী, গ্রামের 
মাঝি, পারাণিক আর গ্রামের পাঁচজনের মধ্যে ছুই একজন তাদের 
সঙ্গে আসে । ঘটক তাদিগকে একছার পাত্রের পিতামাতার বাড়ীতে নিয়ে 
ষায়। সেখানে খাটিয়া, মাচি, পি'ড়ি গ্রভৃতি বসবার জন্য পেতে দেওয়া! 
হুয়) তাহার! সকলেই বসে। পরে ঘটিতে বাটিতে জল আন! হয়, 
আর তাহাদের প্রণাম করা হয়। পরে শ্ড়ি, জল ও বাটিতে তেল আনে, 
পিঁড়ির উপর কুটুমদের পা বেখে পা ধুইয়ে দেয়; 
তারপর তৈল মাখিয়ে দেয়। পা ধোরার পর 
জগমাঝি ঘরে প্রবেশ ক'রে একমুঠো দীতন কাঠি ও একভখড় তেল 
এনে কুটুমদের বলে, «এস আমরা ঘাটে স্নান করতে যাই।” 
তাদের জলের ঘাটের দিকে নিয়ে যায়। তার! দীতন করে তেল 
মেথে ক্সান করে চলে আসে এবং আবার খাটিয়াতে উপবেশন করে । 


কুটুম্বদের অভ্যর্থনা! 
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তখন বাড়ীর লোকে ভিতরে পাটি নিয়ে যায় এবং বলে “কুটুমদের জল 
এনে দাও ।” কুটুমের! হাত ধুয়ে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পাটিতে বসে। 

পরে জগমাঝি বলে “ওহে মদ নিয়ে এস।* মদ আনা হয়। প্রথমে 
মাঝি পারাণিক প্রভৃতিকে তারপর অন্ঠান্ত কলকে' চার চার পাত্র করে 
মদ দেওয়! হয়। পরে জগমাঝি বলে “ওহে বাটিতে করে মদ এনে 
কুটুমদের দেও।” আবার সকলকে মদ বিতরণ করা হয়। তারপর 
মাঝি বলে, “ওহে জগমঝি. একটি মেয়েকে ডাক, পাব্রগুলি কুড়িয়ে নিয়ে 
যাক্‌।” মেয়েরা এসে সব কুড়িয়ে ফেলে দেয়। তারপর একটি বাটি ও 
একঘটি জল আনে ; সকলে বাটিতে হাত ধুইয়া ফেলে । 

তারপর জগমঝি বলে, “পাতা নিয়ে এস” পাতা এনে প্রথমে মাঝির 
সামনে পরে অস্তান্ত লোকের সামনে পেতে দেওয়া হয়। পাত দেওয়া 
হ'লে পর. জগমাঝি বলে *ওহে একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেও, আমাদের 
চিড়।মুড়ি দিয়ে যাকৃ। সে প্রথমে মাঁঝিকে পারাণিককে এবং পরে আর 
সকলকে পরিবেশন করে। তারপর জগমণঝি কুটুমদের বলে "এস 
চিড়ামুড়ি ভিজান যাউক ।» তাহারা চিড়ামূড়ি ভিজায় 
এবং তখন জগমাঝি বলে “ওহে গুড আন।” 
গুড় এনে প্রথমে মাঝি পারাণিককে তারপর অন্তান্ত সকলকে দেওয়া হয়। 
পরে জগমাঝি বলে “ওহে কুটুমরা, এই দেখ আমরা মান্ুষকে শুকনো 
করেছি। নতুবা পূর্বযোগে যেরকম বল্ত--ধনীর! ধানতৃষ শুকাত, আর 
আমর! কুটুমদের শুকাচ্ছি; এতে তোমাদের মনে দুঃখ হবে।” কুটুম্বেরা 
তখন জবাব দেয় প্যারা মনে ছুঃখ করত তারা সকলে চলে গেছে 
( মরে গেছে )।” খাওয়া শেষ হ'লে জগমাঝি বলে “আমরাত খেয়ে 
উঠান উজাড় করেছি, আরও মুড়িচিড়া নিয়ে এস। আবার মুড়িচিড়া 
এনে পরিবেশন করা হয় । পরে জগমাঝি বলে ণওহে ভিতর থেকে 


চিড়ামুড়ি 
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সস ত্রাসি। 





আর আস্সিসি ্ গসপসপ (চি 


কুটুমদের জল এনে দাও ।” তখন একবাটি করে আবার মদ দেওয়। হয় । 
এইভাবে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়। 

পরে জগমাঝি ডেকে বলে, “ওগো, বড় বউমা, (সে ন| থাকিলে অন্ত 
কোন মেয়েকে ডাকা হয়) এদিকে এস, পাতাগুলি ফেলে দাও, আর 
ঘটাতে জল এনে বাটিতে ঢেলে দাও, আমর! হাতমূখ ধুইব।* হাতমুখ 
ধোওয়া হ'লে পর আবার ছুই ছুই পাত্র মদ দেওয়। হয়। তারপর 
ভিতর হইতে বাইরে গোশালায় এসে খাটিয়াদিতে বসে; জগমাঝি 
ডেকে বলে, “ওগো! বড় বৌমা, এখন হু'কা ও তামাক নিয়ে এস।” সে 
নিয়ে আসে ; কুটুমদের তামাক দেওয়া হয়। 


তারপর জগমাঝি বাড়ীর ভিতর গিয়ে পাত্রের পিতাকে বলে “ওহে 
কুটুমদের কি দিয়ে ভাত খাওয়াইব ?” সে বলে, প্যাও, বড় ছেলেকে ডেকে 
দাও।” বড় ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করে “বাবা, কেন ডেকেছ ?” পিতা 
বলে, “ওহে যাও বড় খাসিটি নিয়ে এস ।* সে গিয়ে খাসিটি নিয়ে আসে। 

পরে জগমণাঝি বলে, “ওহে, ঘটিতে জল নিয়ে এস।” জল আনিলে 
থাসির মাথায় জল ঢালা হয় এবং তাহাকে কাটা হয়। 

ভাত খাওয়ার জন্ত আবার কুটুমদের বসান হয়। ভাত তরকারী 
দেওয়া হ'লে পর জগমা ঝি বলে, “দেখ বন্ধুগণ, আমরা৷ আমাদের কুটুমদের 
শুকৃনে৷ করছি; পুর্বব পুরুষেরা ধান ও তৃষ শুকনো করতো, সেজন্য মনে 
দুঃখ করে৷ ন1 1” তখন কুটরমেরা বলে, “মনে ছুঃখ করিবার কোন কারণ 
নাই ; ছুখ করিবার লোক সব চলে গেছে” ভাত খাবার পর হাতধুয়ে 
চুণ ও তামাক খাওয়া হয়। বিধায় হবার পূর্বে আবার বাড়ীর ভিতরে 
নিঞে মদ দেওয়! হয়। মদ পান করে বিদায়ের জন্ত বাইরে চলে আসে । 
তারপর তার! পংক্তিতে পংক্তিতে দড়ায়--পরস্পরে অভিবাদনের জন্ত। 
এরূপে বিদায় নিয়ে তার! চলে যায়। (হিন্দু বিবাহের অনুকরণ )। 
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ঘটক আসা! যাওয়া! করে ; পরে ঘটপ্রদীপের দিন ধার্য) হয়। প্রথমে 
কনের ঘটগ্রদীপ হয়। নির্দিষ্ট তারিখে ঘটকমহাঁশয় বরের পিতা, 
খুড়ো, জেঠা, মামা ও পিসা, মাঝি, জগমাঝি, 
পারাণিক ও গ্রামের পাঁচজনের ছুই একজন নিয়ে 
কনের বাড়ীতে আসে। কন্তাপক্ষের জগমাঝি রাস্তার মোড়ে জলপাএ 
নিয়ে কুটুমর্দের অভ্যর্থনা! করে এবং কনের বাড়ীতে নিয়ে যায় । সেখানে 
খাটিয়া, মাচি, পিড়ি প্রভৃতি এনে তাহাদের বসতে দেওয়া হয়; তাহার! 
সেখানে বসে। 


পরে পাত্রীর পিতামাতা বাড়ীর ভিতর হইতে এসে জল দিয়ে কুটুমদের 
প্রণাম করে। তারপর তাহাদের পা৷ ধোয়াইয়ে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া 
হুয়। শ্নানের পরে মদ পান করে ও চিড়ামুড়ি খায়। খাবার পর 
বাইরে এসে গোশালায় বিশ্রাম করে। 

পরে ( যেমন পাত্রের বাড়ীতে হয়েছিল ) তাহারা একটি খাসি আনে। 
খাসির মাথায় জল ঢেলে দেয়; তখন জগর্মাঝি বলে “ওহে শাকটা 
কেটে ফেল।” তখন কুটুমেরা খাসিটাকে কেটে ফেলে । তারপর 
জগম্মাঝি ডেকে বলে, “ওহে বড়বাবু, এদিকে এসে খাসিটাকে বানিয়ে 
ফেল।”» সে এসে খাসিটাকে কেটে বানায়। তারপর ভাত তরকারী 
রান্না হয়। তখন কুটুমেরা বলে, ”ওহে জগমাঝি, আমাদের তাড়াতাড়ি 
বিদায় কর ।” 

তারপর জগমাঝি বলে, “ওহে বড়বাবু এবার পাটী পেতে দেও |” 
পাটা পাত হ'লে জগম্মাঝি কুটুমদের বলে “ভাইসকল, এবার খাটিয়া 
হতে নেমে পাটীতে বসে পড়” তখন সকলে পাঁটাতে বসে । জগমাঝি 


কনের ঘট প্রদীপ 


কপির শি শপ রা 
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বলে “এবার হাড়ি (মদ) নিয়ে এস।”. প্রত্যেকে ছুই ছুই পাত্র মদ 
পান করে। 
পরে জগমাঝি ডেকে বলে, “ওহে এখন কনের হাতে জল পাঠিয়ে 
দেও।” বাটাতে করে হাড়ি আনা হয়। কনে প্রথমে মাঝিকে এক 
বাটী মদ ও এক ঘটি জল দিয়ে প্রণাম করে, তারপর পারাণিককে এক 
বাটা হাড়ি ও এক ঘটি জল দিয়ে প্রণাম করে; পরে বরের পিতাকে 
হাড়ি ও জল দিয়ে প্রণাম করে। সে হাড়ি পাঁন করে বাটা রেখে দেয় 
আর বৌকে হাতে ধ'রে কোলে বসায় এবং গলায় একগাছা হাস্ুলি পরায়ে 
মুখে চুমা খায়। পাত্রীপক্ষের লোকেরা তখন গান ধরে 2 
ওগো! মাগো দিয়ে যাও এক ঘটি জল, 
ৰাব৷ শ্বশুর বউকে নেও পায়ের তল। 
পাত্রী খন পাত্রের পিতাকে জল দেয় তখন এই গান গাওয়া! 
হয়। আর শ্বণডর যখন বৌকে কোলে করে বসে তখন এই গান 
গাওয়। হয় $-- 
দেখে নেও অমুক রীতি, 
চিনে নেও অমুক রীতি, 
মনে লাগেত বস পায়ের উপরে । 
তারপর পাত্রী শ্বশুরের কোল থেকে নেমে তাহাকে প্রণাম করে ; 
এবং আর একবার হাঁড়ি বিতরণ করা হয়। সকলকেই আবার জল ও 
হাড়ি দেওয়া হয়। তখন গান হয় ;--- 
কে কে তৃম্ব! গাড়ুর জল আল্ছে, 
কে কে তুম্বা গাড়ুর জল নিচ্ছে; 
কে কে শুভ স্থির করছে, 
তুম্ব। গাড়ুর জলে? 


বিবাহ-বিষয়ক । ৩৭ 


পসরা পরস্পর পর পা শসা 





সিল রা শা পিপল শিলার সস জার তি বা পা শালা ৭5 পি শপ পাস সি আই সি আর উস পরপর াএ 


ফলনা লোকে আসছে তুম্বা গাড়ুর জল, 
ফলন] লোকে নিচ্ছে তুম্বা গাড়ুর জল। 
ফলন! লোকের গুভ স্থির করছে, 
তুম্বা গাড়ুর জলে । 
গানে “ফল্না” কথার পরিবর্তে কনে বরের বংশের নাম উল্লেখ করে । 
এক বংশে বিবাহ হয় না : ভিন্ন ভিন্ন বংশে বিবাহ হয় । 
পান করা শেষ হ'লে জগমাঝিকে সকলে বলে, “ওহে, ভিতরে 
গিয়ে দেখে এস, ভাত রানা! হয়েছে কি না?” সে ভিতরে গিষে দেখে 
ষে রান্না হয়েছে; তখন কনের বাপ বড় বৌকে ডেকে বলে “ও বড 
বৌমা, ঘটিতে বাটিতে জল নিয়ে এস” বৌ জল নিয়ে আসে ও ঘটির 
জল হাত ধোঁয়ার জন্ত বাটিতে ঢেলে দেয়। তখন জগম্মাঝি ডেকে বলে, 
«ওহে বড়বাবু, পাতা। বার্টি, ভাত তরকারী নিয়ে এস 1” ভাত-তরকারী 
এনে প্রথমে মাঝিকে. পারামার্ণিককে, তারপর অপর সকলকে পরিবেশন 
করে। তখন জগমাঝি কুটুত্বদের সম্বোধন করে বলে “পুরাকালে 
প্রাচীনের! ধান তুষ শুকাইত, আর এমন আমর! তোমার্দের গুকাইতেছি 
( কষ্ট দিচ্ছি), সেজন্ত তোমাদের বিশেষ দুঃখ হতেছে।” তাঁরা জবাব, 
দেয়, "ছা, বাব। “খাব” ত বলি, কিন্তু কতগুলো! জিনিষ একত্র করলে 
খাওয়। হতে পারে! কাঠই বল, জলই বল, পাতাই বল সব একত্র ক'রে 
রান্না বানা করলে তবে আমাদের খাওয়া হয় 1” 
আহারের পর সকলে হাত ধুয়ে উঠানে এলে তামাক খায়। 
গগমাঝি তখন বলে ওহে কুটুমদ্দের কখন বিদায় করবে? সকলে 
বলে, "ভিতরে গিয়ে দেখ জায়গা আছে কিনা?” সে গিয়ে দেখে জায়গা 
আছে । তখন সকলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে পাটাতে বসে। 
জগমণাঝি বলে, “াড়ি নিয়ে এস ।” হাড়ি এনে সকলকে দেওয়া হয় । 


৩৮ ঈাওতালী কথা 


কোপ কাছ তত এ জা পসরা তার ও পিএ টি রিট ৩ বসি ওসি ও তি ওর পাম্প পর এপ পরি এরাাসএস- ্্্আর 


পরে বরের পিতা ও কনের পিতা এক জায়গায় বসে এবং তাদের জন্ 
আর একবার হাড়ি আন৷ হয় । তখন দুজনে বলে, “এস বেয়াই, এস 
আমরা এই হাড়িটা খেয়ে ফেলি।” তখন ছুজনে বলে, “এস কুটুমদের 
প্রণাম করি।” তারা কুটুমদের প্রণাম করে। তখন বেয়াই ছুজন 
পরস্পর হাত ধরে তিন তিনবার হাত আনা নেওয়া 


করে। পরে ছুজনেই মাথার দিকে হাত তুলে দেয়, 
পরে তিন তিন বার কাকে কাকে কোলাকুলি করে; কোলাকুলি করে 


আবার তিন তিন বার হাত আনা নেওয়! করে) এবং পুনরায় হাত মাথায় 
দিকে উপরে তুলে দিয়ে বলে, “সাহেব” (2960. £90:৫15-10-19 
71051] 52110101115 52,019 00391 )। তখন গান ধরে, 

মঞ্জুর! মগ্ুর! মঞ্জুরাময় হে, 

কেমন মণ্ুরা মোদের আমোদ; 

ছুজনে সম্বন্ধ করে স্থাপন, 

ছজনে কর্ব মোর! আমোদ । 

কনের বাপ তখন বলে, “ওহে বেয়াই, আজ থেকে এ বাড়ী তোমাদের 

হ'ল” বরের বাপও তখন বলে “বেয়াই, আমার বাড়ীও আজ থেকে 
তোমার ।” পরে বেয়াই ছুজশ পরস্পর বলাবলি করে, “ওহে, তুমি 
যে ভাবে গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে বেড়াতে, কিংব। শিকারে যেতে, কিংবা 
মাঠে, ময়দানে, বনে জঙ্গলে €চায়ান জল কিংবা ঝরণার জল খেতে, আজ 
থেকে সে সব ছেড়ে দাও; আর আমার এখানে ঝুঁড়ের ছায়া, পাখীর 
বাসা, তুম্বার জল আছে, কষ্ট হইলেও এখানে আস্বে, ডানবায় যেয়োনা, 
যখনই হউক এদিকে এলে আমার এখানে পায়ের ধুলি দিয়ে কিছু জলটল 
খেয়ে যাবে; ছেলেদের একবার দেখে যাবে।”৮ এই প্রকারে গল্প গুজব 
করতে করতে তার! হাড়িপান শেষ করে। 


বেয়াইর সম্ভাষণ 
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সরি সর্ট আসত শিউলি “ছিলি 


পর কুটুমর1 বলে, “ওহে জগমাঝি, এখন আমাদের বিদায় দেও।” 
তখন তারা সকলে বাইরে উঠানে আমে । সেখানে কনেপক্ষের লোক 
একদিকে, আর বরপক্ষের লোক আর একদিকে মুখোমুখী দাড়ায়ে পরম্পর 
অভিবাদন করে। পরে বিদায় হয়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় জগমাঝি 
বলে, “ওহে বন্ধগণ! দেখ তোমরা ষে পাহাড়ের “শাক”? (খাসি) তুলেছিলে 
সেটাও তোমাদের খাঁড়া ভূলে ফেলে যাচ্ছ যে!” তখন খাসির এক 
এক টুকর! করে সকলকে দেওয়া হয়; তারা নিয়ে চলে যায়। 

এই ভাবে কন্তার পিতা ও বরের পিতার ঘরে গিয়ে বরকে একটা 
হাঁসলি কিংবা অন্ত কিছু পরিয়ে দেয়। 


সস শি 





(৫) পণ 


ঘটক যাওয়া আসা করে। বরের পিতা ঘটককে বলে, “যাঁও হে 
কুটুমদের বুঝে এস!” ঘটক যায় এবং ফিরে এসে বলে “ই! কুটুমরা 
রাজী হয়েছে!” তখন বরের বাপ গ্রামের মাঝি, পারাণিক, জগমাঝি ও 
গ্রামের আরও ছুই তিনজন মাতববর ডেকে তাদের হাড়ি খাওয়ায়। 
গ্রামের মাঝি জিজ্ঞেস করে “এ হাঁড়ি কিসের?” “ও গো, মাঝি, এটা 
ঘটকের হাড়ি, এবার পণ দিতে হবে ।” হাঁড়ি পান করা হয়। 

পরে তারা! গিরা বান্ধে পাঁচদিন কি সাতদিন পধ্যস্ত। (15৩ ০1 
98৮91 12210158151 0360. 00. 2. 80115 00 112010966 1112 1110 
. এ 1019817185৩ ভ70110. 696 01906 5 017 0955 
এ ঠ ০৫ 806], 05801 90000 25 19950 69,010 11517) 
12107091506 08 "10518 211 1796 105210 1090960 (109 (4106 101 


টি 079111959 1015 901735,) ঘটক গির! নিয়ে কনের; 


.৪৬ সাওতালী কথ! 





এ টি সি সস পপ শী 





সস আস 





সি জপ পি পা লাস পন পর সদ সপ 


বাড়ীতে ষায়। সেখানে তাদের অমত হইলে গিরা বাড়িয়ে দেয়; তাদের 
কথাই গ্রাহা হয় ; 

পরে নিদ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'লে বরের পিতা, মাঝি, পারাণিক, 
জগমণাঝি, পেয়াদাকে ডেকে বলে, “পণ দিবার তারিখ উপস্থিত, এস 
বরযাত্রী হ'য়ে যাবে ।'” তারা বলে. এগ্রামের ছোট বড় সকলকে ডেকে 
অ|নি।” পেয়াদা তাদের ডাকৃতে চলে যায়। তারা এসে বরের 
পিতাকে জিজ্ঞেস করে “ওগে! বাবা, তেল-হলুদে কুলাবে কিনা?” সে 
বলে “কুলাবে ।” তারপর নায়ক ও নায়কের স্ত্রীকে, একলাইনে 
পাটিতে বসিয়ে আইওর1 তেল হলুদ মাখায়। তাদের পর মাঝি ও 
তার স্ত্রী, পারাণিক ও তার স্ত্রী, জগর্মাঝি ও তার স্ত্রী, পেয়াদা ও তারক্ত্রী 
প্রভৃতিকে স্বামী স্ত্রীকে একত্রে তেল হলুদ মাখান হয়। এর পর বরের 
বাপকে ও গ্রামের ছোট বড় সকলকেই তেল মাখানো 
হম়্। তখন জগম্মাঝি বলে, “এবার বরকে আন, 
তেল মাঁখাব” ; বরের মা বলে, “আইও কোথায়?” বরের বড় বোন 
না থাকিলে বড় বৌ কিংবা! ছোট বোন আইও হ'তে পারে । আরও বলে 
“বরের অন্থগামী হবে কে ?”* তার তখন বলে “কাকার ছেলে আছে, 
সে বরের চেয়ে ছোট, তাকে বরের সঙ্গী কর্ব।” নিজের জ্ঞাতির ছেলে 
না থাকৃলে ভাই সম্পর্কিত অন্ত লোকের ছেলেও সঙ্গী হতে পারে । 

তারপর একট ঘটিতে জঙ্গ এদে বড় বৌকে বল! হয় “বরের চারিদিকে 
ঘোর ।” তখন আইওরা একট পাটি হাতে নেয় এবং বড় বৌ আগে 
আগে এদের সহিত যায় ও বরের চারিদিকে ঘটির জল ঢেলে ঢেলে ঘুরতে 
থাকে। তিনবার ঘোর! শেষ হ'লে আইওরা পাটি পেতে দেয় এবং 
বর, কোলবর (সঙ্গী) আর আইও সকলে সেখানে বনে। পরে 
জগমণাঝি বলে “বরের মাকে আমতে বল।” সে আসে; পাত্রে তেল 


আইও বরের সঙ্গে 
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হলুদ থাকে ; জগমা ঝি বলে, “বরের মাকে বরের মুখে তেল হলুদ মাখাতে 
বল।” তারপর জগমাঝি আইওদের বলে, “এবার তোমর! বরকে তেল 
মাখাও।” তার! তেল মাখায় ; তখন ঘটক বলে, “এখন সকলে প্রস্তুত 
হুও, বেল! বাড়ছে চলে এস |” 
সকলে ঘটককে জিজ্ঞেন কারে “বড় রাস্তা কি ছোট রাস্তা দিয়ে আমা- 
দের নিয়ে যাবে?” ঘটক জবাব দেয় “বড় রাস্তায় যাব।” পরে তার৷ ছুটি 
টাক! আর পিতলের হাসলি সঙ্গে নেয়, এবং নাগর! রামসিংঙ্গা কিংবা! ঢাক 
বাজাতে বাজাতে চলে যায়। তারা কনের গ্রামে 
উপস্থিত হ'লে রাস্তার মোড়ে দাড়ায় এবং ঘটক পাত্রীর 
বাড়ী আগে চলে গিয়ে বলে, “এই যে আমরা এসেছি, শান্তিজল নিয়ে 
আমাদের অভ্যর্থনা কর এবং আমরা কোথায় বাসা করব দেখিয়ে দেও |” 
পাত্রীর পিত৷ জগমাঝিকে ঝলে “যাও খোঁজ নিয়ে এস, গ্রামে কোন বড় 
ঘর মিলে কিনা) “জগমাঝি খোঁজ নিয়ে বাড়ী ঠিক করে। তারপর 
একট! পাতার উপরে ঘটির জল রেখে বরযাত্রীদের নিকটে যেয়ে বলে, 
«এস তোমাদের আড্ডায় নিয়ে যাই ।” তার! সকলে আড্ডায় আসে । 
সেখানে বরপক্ষ জগমশাঝি ও পেয়াদকে বলে, “ওহে, জ্বালানী কাঠ, ছুট 
ভাতের হাড়ি একটা পাতিল আর একট! হাতা খুজে নিয়ে এস ; জল 
কোথায়? দেখিয়ে দেও, রাত্রে কোথায় পাব? আর ভাত ঢালবার জন্যে 
একট! বড় গামল! নিয়ে আসবে।” তার! সব নিয়ে আসে । 

' পরে বরযাত্রীরা ক্লান্তি দূর করবার জন্তে হাড়ি পান করে। তাব। 
জগমঝিকেও হাড়ি খাওয়ায়, নিজেরাও খায়। তখন জগমাধি বলে, 
“এখন তোমরা ভাত রান্না! কর; আমার্দের খন সব ঠিক হে তখন 
€তোমাদের ডেকে পাঠাব।” 

পাত্রীর, ঘরে হাড়ী গ্রস্তত হ'লে পর বরযাত্রীর্দের ডাকা হয়। তার! 


শান্তিজল 
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এসে পরস্পর অভিবাদন করে। তারপর উঠানে তারা ও গ্রামের 
(লোকেরা বসে। তখন জগমাঁঝি কুটুমদের জন্য জল ও তামাক আনে । 
সে বলে “এখন হাড়ি নিয়ে এস।” হাড়ি আনা হয় এবং সকলে হাড়ি 
পান করে। তখন জগমাঝি বলে “ও গে! কনের বাপ. কতটাকা পণ 
খাবে, বরপক্ষকে কি বলব?” বরপক্ষের ও কন্ঠাপক্ষেৰ মুখোমুখী কোন 
কথা হয় না। কন্তাপক্ষের জগমাঝি ছুটি পাত্র নিয়ে আসে । এক পাত্রে 
পাঁচগণ্ডা কড়ি পুরে দেয়। আর একটি পাত্রে তিন পাক সুতা ভ'রে 
দেয়--এক পাক হৃতা আধাআধি সাদা ও লাল, আর ছুই পাক বেণীর 
ভাগ সাদা, কিন্তু তাহাতেও এক ভাগ লাল সুতা থাকে 








তারপর জগমণাঝি ঘটককে ডেকে এনে বলে, “ওহে ঘউকমহাশয় এটি. 
দেখ।” নে পাত্রহুটি পরপক্ষের নিকট নিয়ে যায়; বরপক্ষেরা কোন 
স্তায় হাত দেয় না কিন্তু একটি কড়ি তলে নিয়ে পাত্রছুটি ঘটককে 
ফিরিয়ে দেয় এবং বলে “যাও কনের বাপের কাছে নিয়ে যাস।” সে 
নিয়ে এলে তারা দেখে যে একটি কড়ি কম) তখন তারা আর একটি 
কড়ি পাত্রে দিয়ে ঘটককে বলে, “যাও বরের পিতার নিকট ফের নিয়ে 
যাও।” তারাও আবার আর একটি কড়ি রেখে ফিরিয়ে দেয়। এই 
রকমে তার তিনবার কি পাঁচবার পাত্র আনা নেওয়া করে। পরে 
আর কিছু নেয় না, মুখে কথাবার্তা চলে। যদি কনের বাপ তিন টাকা 
পণ নেয় তবে বরের পিত! দুটি কড়ি রাখে, আর পাঁচ টাকা পণ 
হ'লে--তিনট! কড়ি রাখে, আর সাতটাক। পণ হ'লে সাতট! কড়ি 
রাখে । তিনটাকা পণ হ'লে বরপক্ষের কেহ কিছু ফিরে পায় না। 
পাঁচটাকা পণ হ'লে বর একট! গাহ-_-একঠ! বাটি, ও ধুতিচাদর পায়, 
আর বরপক্ষের গ্রামের পাঁচজন একটা খাসি, এক হাড়ি মদ, আর 
পাচপাই চাল, নুন ও হলুদ পায়। একেই বলে “পণং তোরায়োনি*” 
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(পণ-তোলানি )। পাত্রীর পিতা ৭২ টাকা পণ খাইলে, তাকে 
একটা ধেনুগাই, একটা বাটি, একখান থালা, আর জামাইর ধুতিচাদর 
দিতে হয়। আর বরপক্ষের লোকের! পণ-তোলানি পায়--একটা 
খাসি, এক হাঁড়ি মদ, আর সাত পাই ( দেড়সের ) চাল । 

তারপর বরপক্ষ কনের গলায় হাঁসলি পড়িয়ে দেয়। অ!র সে 
ইাড়িবিতরণ করে। এরপর তার! পণের ছুইটাকা জগমাঝির হাতে 
দেয়। জগমাঝি টাকা হাতে নিয়ে সকলকে অভিবাদন করে। এ 
টাকাকেই “্পানজা-তেন” বলে। জগমাঝি এ টাকা কনের বাঁপকে 
দেয়। তারপর বরখাত্রীর! আড্ডায় চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার 
ভোজে তাদের ডাকা হয়। ঘটপ্রদীপের সময় যেরূপ হয় এখনও 
সেরূপ হয়ে থাকে । ভোজনের পর শোবার জন্তে আবার আড্ডাতে 
চলে আসে । পরদিন তোরে তাদের আবার ডেকে হাড়ি দেওয়! হয় 
কনের মা ঘটকের কাছে পাঁচ পাইল! চিড়ামুড়ি বেন্ধে দেয়। উঠানে 
এসে পরম্পর প্রাণ।মার্দি ক'রে বরপক্ষ বিদায় হয়। তারা সকলে 
একেবারে ঘরে চলে আসে । 


(৬ বিবাহ 

ঘটক যাওয়া আসা করে। এইবার ছুইপক্ষ বিবাহহ্থত্রে আবদ্ধ 
হইবে। পণ দ্দিবার পর সে বৎসর যে কোন সময়ে বিবাহ হ'তে পারে 
কিংবা কখনও কখনও ছুই-এক বৎসর পরেও হয়ে থাকে । 

বিবাহ দিতে সমর্থ বোধ করলে বরের পিতা ঘটককে ডেকে বলে, 
«ওহে, কুটুমদের কাছ থেকে গির! নিয়ে এস।* ঘটক কনের 
বাড়ীতে গীয়ে বলে, “এসো গির! বান্ধি।” তখন পাত্রীর পিতা গ্রামের 
মাঝি, পারাণিক, জগমা ঝি প্রভৃতি সকলকে ডেকে হাড়ি দেয়। হাঁড়ি 
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পানের সময় মাঝি জিজ্ঞেস করে “এ কিসের হাড়ি ?” কনের বাপ বলে, 
“ঘটক এসেছে, কতদিনের গির! বেন্ধে দিব।” তারা দিণক্ষণ গণে 
নয়টি গিরা বান্ধে। পরে কনের মার বারহাত লম্বা রঙ্গীন সাড়ীর ভন্ত 
কনের- ঠাকুরমার জন্ত আটহাঁত লম্ব! সাড়ীর জন্য, আর কনের দিদিমার 
জন্তে সাতহাত লম্খ। একখান! সাড়ীর জন্তে সুতার চিহ্ন পাকিয়ে দেয়। 
ঘটক গির! ও পাকান সত! নিয়ে বরের পিতাকে দেয়। 
বরের পিতা গিরা ও সুতা পেয়ে গ্রামের মাঝি ও পারাণিককে 
ডাকায় এবং বলে, “দেখ গিরাত পাঠিয়েছে, আমরা কি বলব ?” ওরা 
ছুইজনে বলে, “বেশত, আমরাও বেন্ধে ফিধিয়ে দেই” তখন হাড়ি 
পান করে ও পাঁচটা গির! বান্ধে_-একটা কনের পিতার জন্য, একটা 
বরপক্ষের গ্রামের মাঝির জন্তে, একট! পারাণিকের জন্তে, একটা 
জগমণঝির জন্তে, আর একটা বরের পিতার কুটুন্ধদের জন্ত ;-এই সব 
নিমন্ত্রণ-চিঠি। কনের পিতার গিরাটি ঘটকের হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
পরে তিন দিন থাকতে বরের পিতা মাঝি ও পারাণিককে ডেকে 
বলে, “ওহে দেখ, দিনও ঘনিয়ে এল, এস আমরা একট। মণ্ডপ তৈরি 
করি।” তারা বলে, ণবেশত।” তখন বরের, 
্ঃ 8 পিতা! বলে, «ওহে, আমাকে পাঁচটি ছেলে ও পাঁচটি 
মেয়ে জোগাড় করে দেও।” পরে জগমাঝি পেয়াদ। 
পাঠিয়ে গ্রামের যুবকদের ডেকে এনে বলে, “ওহে, এখানে একটা মণ্ডপ 
তৈরি কর» পরে পুরোহিতকে ডেকে আন! হক্স। সে এলে মাঝি 
বরের পিতাকে বলে, “তিনটা মুরগী পুরোহিতকে দেও--একটা লালচে, 
আর ছুটি সাদা, আর তিন পাই চাল, একপাত্র হাড়ি ও পুজার সরঞ্জামাদি 
ওকে দেও ।” নায়ক (পুরোহিত ) এসব গ্রাম্যপ্রান্তে নিয়ে জাহেরে 
দেবীকে মণ্ডপের নামে পূজা! দেয়। তখন সে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করে, 
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“ওগো, জাহের দেবী, এই নেও, অমুক মাঝির মণ্ডপের নামে এই মুরগী 
প্রভৃতি জিনিষ তোমায় উৎসর্গ করছি; এগুলি খুসী হয়ে গ্রহণ কর। 
এতে খুসী হ'য়ে অভয় দেও যেন আমার! অমুক গ্রামে বরযাত্রী হয়ে যেতে 
পারি -_ রাস্তায়, বনে, জঙ্গলে যেন ভয়ত্রীসের কোন কারণ না থাকে, যেন 
হোঁচট না খাইয়ে পড়ি, কেহ যেন আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ না করে। আর ওগো 
ম| ঠাকুরাণ, ভাইনে বায়ে সব বাধা সরিয়ে দাও) তবে আমরা যাব, হাড়ি 
পান করব। দেখো যেন পেটকামড়ানি কিংবা মাথাবেদনা না হয়। 
ওগে! ঠাকুরাঁণ, অভয় দেও কুটুন্বদের সহিত বিবাদ হবে না, ঝগড়। হবে না, 
বাদ হবে না, বিতণ্ হবে না, নাশ হবে না বিনাশ হবে না।” এই 
মন্ত্রপাঠের সময় লালচে মুরগীটি জাহের দেবীকে উৎসর্গ.কর! হয়। এর পর 
“ঘোরে' দেবতাকে এরপ মন্ত্রপাঠ করে একটি সাদা মুরগী উৎসর্গ করে) 
সর্বশেষে “পর্বত” দেবতাকে এইরূপ মগ্ত্রপাঠ করে অবশিষ্ট সাদা মুরগীটি 
উৎসর্গ করে। নায়ক আর হুচারজন লোক সঙ্গে নিয়ে মুরগীর "সুরুয়া” 
পোলাও রানা করে খায়, হাড়িও পান করে ; পরে ঘরে চলে আসে ॥ 
পরে মণ্ডপের নিকট এসে জগমণঝি যুবকদের জিজ্ঞেস করে “মণ্ডপ 
শেষ হয়েছে কি ?” ওর] বলে “হা, শেষ করেছি ৮ জগমাঝি তখন বলে, 
“মণ্ডপের মাঝখানে একটা গর্ভ খনন কর, মৌলগাছ পুতব।” পরে 
জিজ্ঞেস করে গ্গর্ত শেষ হয়েছে কি?” "তারা বলে, "হা । শেষ 
হয়েছে।' আবার জগমাঝি বলে “ভিতরট! খুলে দেও।” খোলার 
পর জগমাঝি বরের পিতাকে বলে, “তিন টুকর! কাচা হলুদ, আর 
পাঁচটা ফুট! কড়ি, আর তিন গাছ দূর্বাঘাস নিয়ে এস, হলুদ পিষে উহার 
সঙ্গে তিনটি আতপ চাল মিশিয়ে দেও |” একদ্র ক'রে একসঙ্গে একটা 
পুটলি বেন্ধে গর্ভের ভিতরে পুরে.রেখে দেয়) একটি মৌলগাছ পুতে 
দেঁয় ওখড়ের দড়ি দিয়ে গাছটির চারিদিক জড়িয়ে দেয়। 


৪৬ . সাওতালী কথা 


পরে জগমণাঝি আইওকে ডেকে বলেঃ “এসগো, মাটি দিয়ে এ জায়গা 
পরিষ্কার করে দেও, গুড়ি দিয়ে লেপ দিয়ে সাদা করে দেও। আর 
«“গিরু” ঘসে মণ্ডপের খুটিগুলি নানাপ্রকারে চিত্রিত কর ; আর সামনের 
দিকে বরকন্তা একে দেও ।” আইও এসব করে দেয়। 
পরে জগমঝি যুবকদের বলে “এত শেষ হ'ল, এখন খেয়ে দেয়ে 
একটু সুস্থ হও 1 এই বলে জগমাঝি বরের গৃহে প্রবেশ করে তেল 
আর দাতন কাটি এনে দিয়ে তাঁদের বলে, “যাও স্নান করে এস ।” তার! 
দাতন করে তেল মেখে সান করে ঘরে এসে বসে। তখন জগমাঝি 
এ বিয়ের বাড়ি থেকে একপাত্র মদ এনে তাদের খেতে দেয়। 
তার! হাড়ি পান করে। তারপর এক “ডাবা' ভাত ও এক পাতিল 
তরকারী আনে, পাতা ও জলের ঘটিও আনে; ঘটি এগিয়ে দিয়ে বলে, 
“জল ঢেলে হাত ধোও )” তার! হাত পোয়। পরে জগমাঝি বলে. 
«ওরে একজন ভাত দে, আর একজন তরকারী দে ।” তার! ভাত খেলে 
পর জগমঝি কতক হৃতা দিয়ে তাদের বলে, “এখন দি পাকাও * 
কয়েকজন দড়ি পাকা আর করেকজন আমপাতা৷ এনে দড়িতে গিটে 
দেও এবং মণ্ডপের চারি কোণে দড়ি বেঁধে দেও ।” তারা দড়ি বাঁধে। 
জগম'ঝি আবার বলে, গ্রামের তিন জায়গায় দড়ি লাগাও ; একটি দড়ি 
মাঝির ঘরের পাশে, আর ছি রাস্তায় ।» রাস্তার ছুই মাথায় দড়ি বাঁধ! 
হয়। এইভাবে শেষ হয়। 
পরে বরের পিত! জগমাঝিকে বলে “গ্রামের মাঝি, প্ারাণিক আর 
সকল বুড়ো! মেয়েদের তেল হলুদ মাখার জন্য নিয়ে এস।” পরে স্বয়ং 
গিয়ে তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে আসে ; তার। এসে 
গ্রথমে প্রত্যেকে ছুই ছুই পাত্র হাড়ি খায়) পরে 
জগর্মাঝি আইওকে ডেকে .এনে বলে এদের তেল-হুলুদ মাথাও 


মণ্ডপের তেল-হলুদ 
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সে এসে সকলকেই তেল হলুদ মাথায়। একেই “মণ্ুপের তেল হলুদ” 
বলে। সকলের শেষে বরের পিতামাতাকে ও বরকে তেল হলুদ মাখান 
হয়। তারপর কোলে বরকে ও আইওকে তেল মাখান হয়! তখন 
দুই ছুই পাত্র হাড়ি পান করে যে যার ঘরে চলে যায়। কিন্তু সেদিন 


হইতে বিবাহ শেষ না হওয়া পর্য)স্ত গ্রামের ছেলেমেয়ের! দিবারাত্রি 
নাচগান ক'রে থাকে । | 


তিনদিন পরে বরযাত্রীদের রওনা হবার তারিখ উপস্থিত হয়। 
তখন অতি প্রত্যষে বরের পিতা এক পাত্র “জান” হাড়ি ঢেলে 
মাঝি পারাণিক, ও জগমাঝি প্রভৃতিকে ডেকে দেয়। হাড়ি পান 
করতে করতে মাঝি জিজ্ঞেস করে, “ওহে এট! কিসের হাড়ি, 
এতে ত কোন “সার পাচ্ছিনা ।” “সার কথাটা উপমানচক, 
যেমন “কথার কথা |” €মাট কথা কোন তাদের ডাকা হয়েছে। 
তখন বরের পিতা বলে, “বিবাহের দিন উপস্থিত, এস তোমরা 
বরধাত্রী হয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে ।” মাঝি জগমাঝিকে বলে পগ্রামের 
সকলকে খবর দাও।” সে পেয়াদদাকে দিয়ে সকলকে ডেকে আনে। 
তখন সকলেই হাড়ি পান করে। পরে বরের পিতা জগমাঝিকে 
বলে, “ওহে, আমাকে পাচজন ছোকরা খুজে দেও” তারা৷ এলে বরের 
পিতা বলে, “বরযাত্রীদের খোরাকির জন্য চাল, তরকারী, লবণ, 
আর পাঁচ ইাড়ি মদ বের ক'রে নেও; এসব সুর্য উঠতে উঠতেই 
আগে আাগে নিয়ে যাবে; এর সহিত একট! ছাগল, একপাত্র মদ 
তিনপাই চাল, (পাঁচটাকা পণ হ'পে পাঁচপাই ) তিন টুকর! হলুদ, 
তামাক, লবণ, আর একটা ভাড়ে তেল নিয়ে যাবে।” শেষের 
জিনিষগুলিকে “চাঁডি” অথব! দেবতার সামগ্রী বলা হয়। 

ভাত খাবার পরে যুবকের! এই সব জিনিষ নিয়ে আগে আগে নিয়ে 


1৮ সাওতালী কথ! 


পপি 
০ কে কি ্ব্ শাসিত জিনস লো পি পাতি 





এ এসি পি পপি লিন পা পাজি তোপ বিটি টক এ 7, ০ 


কণ্ার গ্রামে আসে। তাদের একজন বিবাহবাড়ী চলে যায়। 
সেখানেও বরের গ্রামের মত একটা মণ্ডপ তৈরি 
করা হয় ও অন্তান্ত কাজ করা হয়। সেই লোকটি 
এসে বলে, যহাশয়, আমর! “আগুয়ানের” দল এসে হাজির হয়েছি । 
পরে কনের বাপ জাগমাাঝিকে ডেকে বলে, "এদের বাসস্থান দেখিয়ে 
দেও তখন তাদের জগমাঁঝি যেখানে বরযাত্রীদের জন্ত ঘর 
সাজান হয়েছে সেখানে নিয়ে যায়ঃ আর হাটি, পাতিল, ডাবর, 
হাতা, কাঠ, পাতা, ঠোঙা প্রভৃতি দেওয়া হয়। তারপর জগমণাঝি বিবাহ- 
বাড়ীতে ফিরে আসে । | 

বরের পিতা ও গ্রামবাঁনী আগুয়নদের পাঠিয়ে স্ত্রী-পুরুষ মিলে 
জল-বিবাহ করতে চলে যায়। বরের মা একটা 
ডালা নিয়ে যায়; এতে আতপ ধান, আতপ 
চাল, দুর্ববাঘাস, একটা মুরগীর ডিম, তেল-সিন্দুর, ও একগাছ! সৃতা 
থাকে। বরের কাকীম! তরোয়াল ধরে, ও তার পিনীমা একটা তীর- 
ধনুক হাতে নেয়। ছুই জন আইও হ্তার বিড়ার উপরে ছুটি কলমী 
কনের কাপড়ে ঢেকে মাখায় রাখে; এদ্দিগকে শুভ কলসী"' বলে॥ 
বরের ভগ্নীপতি বামন সেজে কোদাল নিয়ে যায়, আর জগমাঝি স্বররং 
হাড়ি আর ঠোঁঙা নিয়ে যায়; অন্তান্ত সকলে কেবল দর্শকমাত্র। 
ডাবরধারিণী, তরোয়ালধারিণী, ও তীর-খধন্থুকধারিণী নাচতে নাচতে ঘাটে 
চলে আসে । ঘাটে এসে তিনপাক নেচে নেচে ঘুরে। সেখানে 
বামন জলের পাশে একট! ছোট গর্ত খনন করে; এবং গর্ভেতে 
জল এনে ভরে দেয়। তখন জগর্মাঝি তিন কোনে তিনটি তীর 
পুতে দেয়। পাঁচপাক হ্ৃতা তাতে জড়িয়ে দেয়) আর একটি 
মুরগী ডিম তীরের নিকট বসিয়ে দেয়; আর প্রত্যেক তীরের নিকট 


অগ্রগ!মীদল 


পাত্রের ঘরে জলবিবাহ্‌ 
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কুড়ি রেখে দেয়; তারপরে তীরগুলিতে সিন্দুর মেখে দেয়। এরপর 
প্রধান পর্বতদেবতাকে একপাত্র মদ, মৃত মাঁঝিকে একপাত্র, ও আর 
একপাত্র মদ বুদ্ধ সর্দারের নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশিষ্ট মদ 
সকলে মিলে পান করে। 

পরে বরের মা, ককী ও পিসী তিনবার নেচে নেচে ঘুরে 
এবং তাদের পেছনে পেছনে আইও 'ছুইজনও ঘুরে; আর তাদের 
পেছনে পেছনে আরও পাঁচজন লোক ঘুরে। তারপর ধনুকধারিণী 
জলে তীর ছাড়ে, আর তরোয়ালধারিণী জল কাটে, আর আইও 
ছুইজন জল তুলে। পরে তারা ঘরে ফিরে সকলে মণ্ডুপের নিকট 
উপস্থিত হর। পরে জগমাঝি বামন-যুবককে বলে, “সেখানে ঘাটে 
যেমন খুঁড়েছিলে এখানেও তেমনি উঠানে খুঁড়।” সেখুঁড়ে একটা 
গর্ভ করে) জগমীাঝি এর তিন কোণে তিনটি তীর পুতিয়৷ দেয়, 
আর তীরগুলিতে পাঁচপাক হুত৷ জড়িরে দেয়, এবং বলে “ওগো 
আইও মেয়ের! তোমাদের শু ভকলণী ছুটি এখানে রাখ ।” তারপর কলসী 
ুটি সেখ'নে রাখে । 

পরে জগমাঁঝি বলে, “এসগোঃ তিনজন আইও এস, মন্দিরের 
খুঁটী ধর |” বরকে সেখানে নিয়ে আসে ; তখন জগমণাঝি আইওদের 
বাম হাতের কণিষ্ঠা অঙ্গুলী মৌগাছের খুঁটীতে বেঁধে দেয় এবং তাদের 
ডান হাতে একটা ধান দিয়ে না ভেঙ্গে চাল বের কর্তে দেয়; 
তারা চাল বের করে) জগমাঝি তখন তাদের অর্গুলী খুলে দেয়। 
পরে সুতা ডান কাণে ও ড|ন পায়ের কনিষ্ঠ। অঙ্কুলিতে জড়িয়ে পাক 
দিতে থাকে। সে একজন যুবককে বলে, “তিনটা আমপাত নিষকে 
এস।” সে এনে দেয়; আরও বলে, “তিনগোছা। ছূর্বাঘাস, তিনট। 
গোটা আতপ চাল ( ধেন ভাঙ্গা ন! হয় ) নিয়ে এস, আর হলুদ জলের 


৬ স্গাওতালী কথা 


একটু ছিটা দেও। আইওরা ষে চাল করেছিল সেই চাল তিনটি 
আর দুর্ধাঘাস যুবকটি এনে দেয়। পরে সেই চাল ও দুর্বাঘাস 
আমের পাতায় জড়িয়ে উহা! বরের দক্ষিণ হাতে পাকান সুতা! দিয়ে 
বেঁধে দেয় । 
তারপর বামন যুবক জগমণাঝিকে বলে, “এখন জামাইকে কামাও ।» 
তাকে কামান হয়। নাপিত ছুই পাই চিড়া, ছুই পাই 
চাল, লবণ ও তামাকে পেয়ে থাকে । তারপর তাকে 
মণ্ডপের জলের দিকে নেওয়! হয় । ছুটা৷ লাঙগলের জোয়াল ও একখান! 
তপোয়াল ও আনা হয়; জোয়ালের উপর বরকে বসান হর, আর তার 
সামনে তার পিতা মাথার উপরে তরোয়াল তুলে দাড়িরে থাকে । জগমাঝি 
ঘটিতে করে শুভকলসীর জল তরোয়ালে ঢেলে দেয় এবং সেই জল পিতার 
পেছন দিকে বসান বরের মাথায় ঝরে পড়ে। পরে তরোয়াল তুলে নেয় 
এবং শুভকলসীর জলে জামাইকে স্নান করান হয়। 
তারপর বরযাত্রীর! প্রস্থানের উদ্যোগ করে ; বরের ঘরে ভাত খায় 
ও হাড়ী পান করে। আইওর! তেল হলুদ মাখিয়া জামাইকে মাল! ও 
হাসলি পড়িয়ে দেয় এবং চোখে কাজল দেয়। তখন গান হয়, 
কতদুরে কতদুরে শ্বশুরঘর, 
কতদুরে কতদুরে শ্বৃশুরঘর। 
এখানেও গঙনদী ওখানেও গাঙনদী, 
তার মাঝে গো বাছ। তোমার শ্বশুরঘর । 
অবশিষ্ট তেল ও হলুদ ঘটকের জিম্বায় দেওয়! হয়। তখন জগমাঝি 
ঘরের পিতামাতাকে বলে, “দেওত কনের সাঁড়ী, তার মার রডীন সাড়ী, 
তাঁর ঠাকুমা ও দিদিমার সাড়ী, পাকান পাগড়ী, তেল সিন্দুর, নিমপাতা! 
এরও পাতা ও কয়টি তৃষ বের করে দেও।” তারা এসব বের করে 








বরের ক্ষৌরবন্দব 
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ডালাতে সাজিয়ে দেয়। ঘটকের জিম্বায় দিয়ে বং বলে, পরই যে এগুলি 
তোমর। দেখে নেও ।” 

তারপর বাঁমন-যুবক পাঁচটা শালপাতা, এক পুরিয়া সিন্দুর ও একমুষ্টি 
আতপ চাল চায়। সেগুলি দিয়ে একটা পুটলি বাধে । পরে বামন- 
যুবক বরের মাথায় একট! পাগড়ী বেঁধে দেয়। তখন সকলে মিলে 
বরযাত্রী বের হয়। বরের মা এক ঘটি জল ও একপাত্র গুড় নেয়, আর 
বরের বাপ টাক! বেঁধে নেয়। সকলে মাঝির বাড়ীতে আসে । সেখানে 
বরের মা ছেলেকে কোলে ক'রে পাটিতে এসে গুড় খাওয়ায়; এবং মুখ 
ধোয়াইয়া৷ কিছু জলও খাওয়ায়; তখন বর মুখে একটা টাকা রেখে দেয়, 
আর তার মা তাকে মাই খাওয়ায়; ম| হাত পাতে ও ছেলে উদগার 
করে টাকাটা ফেলে দেয়। একেই ( 3:289% ) *নুন্ু* টাকা বলে, আর 
এটা মার প্রাপ)। তারপর বর, মাঝি, কোলবর, আইও গরভৃতি সকলের 
উদ্দেশ্তে প্রণাম করে। মাঝির নামে একপাত্র হাড়ি ও উৎসর্গ করে। 
আইওর! জামাইকে কোলে ক'রে রাস্তার মোড়পর্য্ত 
দিয়ে যায়। সেখান থেকে তারা ফিরে আসে আর 
ঘটক তাদের হিয়ে কনের ঘরের দিকে রওন] হয়। 
আজকাল ঢাকঢোল, রামদিঞা, ভেরী, চৌদাল, হাঁওই, বন্দুক প্রভৃতি 
ধনীলোকের! সঙ্গে নিয়ে যায়) কিন্তু পুর্বে এসব ছিলনা, এবং বাজনা 
বাজাতে ডোমদেরও শিধুক্ত কর! হ'ত না। 

বরষাত্রীরা কনের গ্রামে এসে হাজির হয়। রাস্তার মোড়ে তারা 
অপেক্ষা করে; ঘটক গিয়ে কনের বাড়ীতে খবর দিয়ে বলে, “ওহে 
আমরা এসেছি, যদি কিছু বাকী থাকে শেষ করে 
ফেল।» তার! জবাব দেয় “আমরা সব শেষ করেছি” 
তখন জগমণঝি পেয়াদ। পাঠিয়ে গ্রামের লোকদের খবর দেয়। তার! 


কনর গ্রামের দিকে 
%মনোছ্যেগ 


বনের গ্রামে বরযান্রী 


না 
পু ৰা ট 
গর স্‌ শা ক শ 
স্পিন ক পরী তত সপ শ্রী রকি তি ও লি পর আলী শি পি এ পা অশ্ব প্র পল ও হব 


সকলে এসে তেল হলুদ মাখে ও হাড়ি পান করে । সধবা মেয়েরা সিদ্দুর 
পরে ; কুমারী, স্বামীকর্তৃক পরিত্যন্তা মেয়ের! ও বিধবার। সিন্দুর পরে না 1 
পরে জগমাঝি পেয়াদার কাঁধে এক কলসী জল নেয় ও নিজেও পাতা 
দিয়ে ঢেকে এক ঘটি জল নিয়ে বরষাত্রীদের কাছে আসে । তারা সেখানে 
নাচতে থাকে ; জগমণঝিকে দেখে ক্ষান্ত হয়। অগমাঁঝি ও পেয়াদা 
বলে, “ভাই সব, জল খে নেও ।» 'জগমণঝি জলের ঘটি এগিয়ে দেয়, 
আর তার] ছুহাতে ধরে নেয়। তারপর প্রণামাদি ক'রে বরযাত্রীরা 
জলপাঁদ করে। 
তারপর কনের ম! একঘটি জল ও মাথায় এক পাই গুড় নিয়ে 
কনণ্ঠাধাত্রী, আই, ও গ্রামের মেয়েদের নিয়ে রাস্তার 
মোড়ে জামাইকে শান্তিজল দিতে আসে । বরযাত্রীদের 
কাছে এসে ঘটফকে বলে, পজামাইকে দেও, গুড়জল খাওয়াব।” তখন 
বরযাত্রী ও কন্তাধাত্রী প্রণামাদি ক'রে একত্রিত হ'য়ে নাচতে আরম্ত 
করে। ঘটক কনের মাকে ব'লে, “এই যে জামাই 7” জামাই শাশুড়ীকে 
ও আর ছুই একটি মেয়েকে প্রণাম করে। অন্যান্ত মেয়েরা ও আইওর। 
জামাইকে দেখে অত্যন্ত গালিগালাক্গ করে গান ধরে। 
আজ কথায় আজ আগওরে, কাল কথায় কাল আওরে, 
কত বড় সদাগরের বেটা আদা রাতে বিদায় দিলে করে। 
তোর মায়ী কুকুর সঙ্গে সুতালং 
তোর মায়ী বিডাল সঙ্গে স্থুতালং, 
ছিও, ছিও, নক টিও, 
আমার বিচি না ছুইওরে। 
আগে বল্ত কচি কচি ছেলে, 
এখন দেখি বড় বড় দীত,, 
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ছাগলের মত বিশ্রী কপাল। 
মায়ের, প্রেম. ওগো বাছা, 
বাপের সোহাগ, ওগে! বাছা, 
ডুমুরের মত পেকে গেছ, ওগো বাছ।। 
বরের বাপ মা বলে “আমার ছেলে 
জয়নগরে হলের বেপারী, 
আর নুনের বেপারী, 
তেল না নিয়ে তেলের বেপার, 
মুন না নিয়ে ুনের বেপার 1 
তারপর কনের মা বরের উরূ ধোয়াইয়ে মুখ ধোয়ায় ও গুড় খাওয়ায় 
গুড় খাওয়ার পর আবার জল খাওয়ান হয়। এইরূপে বামন ও কোল- 
বরকেও গুড় খাওয়ান হয়। 
তারপর আইওরা! বরকে ও তাহার সঙ্গীকে কোলে করে গ্রামের 
প্রথম বাড়ীর উঠ|নে নিয়ে আসে । জগমণঝি একঘটি জল নিয়ে সঙ্গে 
সঙ্গে আসে; বরখাত্রী ও কন্তাষাত্রী পেছনে পেইনে 
নাচতে নাচতে আসে। আইওরা সেই উঠানে 
বরকে ও তার সঙ্গীকে নামিয়ে গুড় জল খাঁওয়ায়। ঘরে ঘরে এইরূপ 
গুড় জল খাওয়ান হয়। তারপর জগমাঝি গ্রামের বাইরে বরযাত্রীদের 
তাদের আড্ডায় নিয়ে যায় এবং সেখানে বলে, “এই তোমাদের বাসা, 
এখন তোমরা সুবিধা করে নেও» সেখানে বরধাত্রীরা তাদের নিজে- 
দের ভাত খায় ও হাড়ি পান করে। 
পরে জগমাঁঝি কনের বাড়ীতে এসে বলে, "ওগো! জামাইকে স্নান 
করাতে এস।* তারা এক বাটি তেল, একবাটি হলুদ, এক কলসী 
জল, একটা পাটি, একখান! পিড়ি, আর বরের জন্য একখানা ধুতি ও 


গুড় খ ওঘান 


৫৪ সাওতালী কথা 
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চাদর বের করে এবং জগমাঝি বাঞ্চনা বাজাতে বাজাতে বরধাত্রীর্দের 
আড্ডায় তাদের নিয়ে যায়। সেখানে জগমণাঝি বলে, “বরকে দেও ।” 
বর দাড়ালে ঘটক তার হাত ধরে মেয়েদের নিকট নিয়ে আসে । তাঝ৷ 
পাটি পেতে বরকে বসায় এবং কনের তিন ভগিনী তেল মাখিয়ে খুব 
রগড়ায় (প্রায় চাম উঠে যায়), আর মাথ! চিরুণী দিয়ে আচরিয়ে দেয় । 

এইভাবে শেষ হয়। 
পরে পাটি তুলে পিড়ি আনে এবং জামাইকে পিড়িতে বসায় এবং 
এক কলপী জল দিয়ে তাকে সান করায়। ন্নান হ'লে জগমণঝি বলে 
“জামাই, ভিজে কাপড় কি করে হাঁওবে?” তখন 


কি করে র্‌ জগমাঝি ধুতি আর চাদর এনে মেয়েদের দেয় এবং 
অঅ 

ছাড়বে অথাৎ. তার! জামাইকে দেয়। জামাই ভিজে কাপড় 
শুদ্ধ হবে 


ছেড়ে সেই ধুতি ও চাদর পরে। তখন আইওরা 
বলে “ফুলত ফেলে দ্রিলে, এখন কি সিদ্ধ করব?” তখন বরযাত্রীর৷ 
এক পাত্র হাড়ি দান করে। সেই হাড়ি মাথায় নিয়ে জগমীঝি ঘরে 
চলে আসে; সেখান থেকে যেযার ঘরে চলে যায়। 

তারপর মাঝি জগম"াঝি ও পেয়া্দাকে ডেকে বলে, প্গ্রামের ছোট- 
বড় সকলকে খবর দেওঃ আমরা সকলে মিলে সিন্দুরদান দেখব ।” 
সকলে একত্রিত হ'লে ঘটককে বল! হয়, “তোমার! 
ও সেঙ্জে এস, সিন্দুরদান দেখবে ।” তারা! আসে। 
তখন গ্রামের পাঁচজন জগমাঝি ও পেয়াদাকে বলে, পাঁচটা আম- 


পল্লব নিয়ে এস 1” তারা নিয়ে আসে। বরযাত্রীরা কনের উঠানে 
নাচতে থাকে । 


পরে কনেপক্ষ বলে “বরধাত্রীদের পাঁচজন ভিতরে এস" তারা 
ঘরের ভিতরে যায় এবং ছড়ি পান করে। বাইরে বামন. যুবক বরকে 


সিন্দুবদান 
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পিতা পিপি এ চা ট্রি স্ব আপা 


কাধে নিয়ে দরাড়ায়। তখন ঘটক বলে “কনের ছেটি ভাই কাপড়ের 
জন্তে খুব কাদছে।” পাঁচজনে বলে, “তাকে কাঁধে 
৮৮৮৮ £. কারে নিয়ে এস।* কনের ভগ্মীপতি তাকে কীধে 
করে নিয়ে আসে। পরে একেও জামাইকে 
একত্র কর! হয়; ছুইজন লোক ঘটার জলে ও আমপল্লৰ পাঁচটা 
তাদের তুলে দেয়; বরপক্ষের পাঁচজনে বলে “জামাইবাবু, বৌর' 
ভাইএর মাথায় আমপাতা দিয়ে তিনবার জল ছিটিয়ে দেও ।” 
কন্তাপক্ষের পাঁচজনও কন্তার ভাইকে বলে, “তুমিও জামায়ের মাথায় 
তিনবার জল ছিটিয়ে দেও” তার। ছুইজনে জল ছিট|ছিটি করে। 
পরে সকলে জামাইকে বলে “ওর পাঁগরি বেঁধে দাও।” জামাই 
ছেলেটির পাগড়ি বেঁধে দেয়। সকলে বলে, “ওকে চুমা খাও।” সে 
চুমা খায়। তখন তারা ছুইজনে মুখ থেকে চিবান জল পরস্পরকে 
নিক্ষেপ করে । পরে পাগড়ি বীধা ছেলেটিকে মাটিতে নামান হয়। 
তারপর সকলে বলে, “এবার কনেকে আন” ; বাড়ীর ভিতরে কনেকে 
সাড়ীপরিয়ে একট! ডালাতে বসান হয় ; জগমাঝি বরযাত্রীদের বলে “ওহে, 
বরযাত্রি এই তোমাদের কনে!” ঘরের উঠানে যেখানে বরকে কাধে 
করে রাখা হয়, কনেকেও সেখানে আনা হয়। কনেকে ধরে উপরে 
তোলা হয় এবং বরের সঙ্গে মুখোমুখি করে। তখন তাদের ছুইজনের মধ্যে 
একটা কাপডু দিয় পরদা| টানিয়ে দেয়। কন্তাপক্ষের জগমাঝি কনেকে' 
একঘটি জল তুলে দেয়, আর বরপক্ষ বরকে একঘটি জল তুলে দিয়ে বলে, 
“ওহে, বাবু, আমপল্পব দিয়ে কনের মাথার তিনবার জল ছিটিয়ে দাও ।”” 
কন্ঠাপক্ষও কনেকে বলে "মা, তুমিও আমপাতা দিয়ে জামাইর মাথায় 
তিনবার জল ছিটিয়ে দাও”. তারপর ছুইজনে জল ছিটাছিটি করে। 
তারপর বামনযুবক জামাইকে. পাঁচটি শালপাত! তুলে দেয়) উপরের 





ভি সাওতাঙী ধা! 
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পাতায় সিন্দুর মাখান থাকে । 'বরপক্ষ বরকে বলে, “কনের মাথা থেকে 
ঘোমট! সরিয়ে দেও।” বর ঘোমটা সরিয়ে ফেলে এবং কনের মাথার উপর 

বামহাতে সিন্দুর ধরে থাকে। তখন বরপক্ষ বলে "কিছু সিন্দুর মাটিতে 
ফেলে দাও 7” কিছু সিন্দুর মাটিতে ফেলে দেয়। পরে তার! বলে «এখন 
ডানহাতের কণিষ্ঠা অঙ্গুলি দিয়ে কনের কপালে পাঁচবার" সিন্দুর লাগাও) 
সিন্দুর লাগান হয়। তারা আবার বলে, “বামহাতে কনের শ্রীবাদেশ 
ধর এবং পাতার অবশিষ্ট সিন্দুর কপালে লেপে দেও।” বর সিনুর 
কপালে লেপে দেয় এবং পকলে তখন “হরিবো4% বলে । পরে বামনযুবক 
বরকে নীচে নামার । বরপক্ষ বরহক বলে “ভাল! থেকে £কনেকে কোলে 
করে নামাও )” কনেকে নামান হয়। তখন কনের দিদি এসে বর ও 
কনের কাপড় জড়িয়ে এককরে গীট দিয়ে দেয়। 

তারপর কনের মা ও ছুই জা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে-_কিছু ছুর্ববাঘাস, 
কিছু আতপ ধান, কিছু আতপ চাল, তিনট। চালের গুড়ির ডেল! তিনটা 
গোবরের ডেলা, একখান! থ।লাতে সাজায় আর এক 
পাত্র হলুদ ও এক পাত্র তেলও থালাতে রাখে। 

থাল! হাতে নিয়ে তাঁরা বাইরে বর ও কনের নিকট আসে । কনের মাত! 

থাল৷ নিয়ে তাদের তিনবার বরণ করে; আর থালার দুকাঘাস, আতপ 

ধান, আতপ চাল কিছু নিয়ে আবার তাদের তিনবার বরণ করে, এবং সেই 

চাল, ধান ও দুর্ববাঘাস তাদের পেছন দিক হইতে ছড়িয়ে ফেল! হয়। 

তারপর তেল ও হলুদ মিশিয়ে জামাইর ছুই গালে লেপে দেয়, আর 
জামাইও নিজে হাতভরে পাত্র. হইতে হলুদ' নিয়ে শাশুড়ীর ছুইগালে 
লেপে দেঁয়। তারপর কনে, বামন, আর সঙ্গী ছুইজনকে কনের' মাতা 
সেরূপ তেল হলুদ মাথায়, আর তারাও ল্রপ ফিরে মাখা | কনের 

মা ও-জা! ছুইজনও এইরূপ করিয়! থ|কে 1.1 7:21. 1 111 


বরণ 
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সপ সই 
সপ লি পপ সপ পরশ রস 


বরণক|রিণীদের মধ্যে ছুই জনা বাড়ীর ভিতর গিয়ে একজনে একটা 
আগুনের মালসা আর একজনে একটা “তোক” (হামাল দত্ত) নিয়ে 
বাইরে আসে । মালসার আগুন বরকনের সামনে 
রাখ! হয়; পরে কনের ম। ডানহাতে 'তোক' করে 
আগুনের মালসার উপর বরণ করে এবং বামহাতে আগুনকে প্রণাম 
করে । তারপর বামহাতে তোক ধরে ডান হাতে আগুন নমস্কার করে? 
আবার ডান হাতে তোক ধরে বামহাতে আগুন নমস্কার করে। পরেজা 
দুইজনে ও তোকনিয়ে সেরূপ করে। শেষটার এই প্রকার বরণ 
করবার পর তোক দিয়ে আগুনের মালসাটি ভেঙ্গে দিয়ে ঘরের ভিতর 
পালিয়ে যায়। এই সকল ক্রিয়াকাণকে “পারচাউ* বলে। 

তারপর কনের দির্দি, যিনি বরকন্তাকে একত্র করে গাট দিয়েছেন, 
ঘটতে জল এনে তাদের পা ধোয়াইয়৷ দেয় । বামহাঁতে কনেকে ধরে ঘরের 
ভিতর লইয়৷ যায় আর ডানহাতে ঘটার জল ঢালতে ঢালতে যায়) আর 
ঝমন প্রভৃতি পেছনে পেছনে যায়। ঘরের দুয়ারে কনের ছোটবোন 
আটক করে; আটক না করতে পারলে দরজ! বন্ধ করে দেয়; একেই 
বলে সিংছুয়ার ; জামাই একটা পয়সা দিলেই দরজা খুলে দেয়। 

ঘরের ভিতর পাটিতে সকলে বরকন্তাসহ বসে। পরে আইওরা 
এসে গায় তেলহলুদ মাখায় ও হাত ধোয়াইয়৷ দেয়। তারপর তাদের ভাত 
খেতে দেওয়া হয়। কনের ছোটভাই ভাত কেড়ে খায়; জামাইও 
একগ্রাস খায়; পরে ছুইজনে ভাগ করিয়! খায়। আহারের পর আবার 
হাত ধোয়ান হয় এবং বামনী বরকন্তার গাঁট খুলে দেয়। পরে বর ও তার 
সঙ্গীরা বের হয়ে গোয়ালে ( অর্থাৎ বৈঠকখানায় ) এসে বসে। 

তারপর কনের বাপ ও তার বেয়াই, ঘটক ও জগমণাঝি জলভাত খেতে 
বাড়ীর ভিতরে আসে । ঘর থেকে বের হয়ে বরের পিতা উপোস থাকে ) 





পারচাউ 


৫৮ সাওতালী কথা 


রাস পস্্ 





ইাঁড়ি আর ভাত দেওয়া হয়; থেয়ে তারা৷ গোয়ালে আসে; বর যাত্রীরা 
উঠানে থাকে । 
তারপর মাঝি ও জগমাঝি ঘরে ঢুকে এবং ছুই পাত্র করে সকলকে 
হাড়ি খেতে দেয়। কনের পিতামাতা বলে “এস, বরযাত্রীদের সব নিয়ে 
নীতি এস আমরা রওদের নীচে গিয়ে বসি।” মণ্ডপের 
চারিদিকে খড় বিছিয়ে বিছান। করে এবং সকলকে 
ডাকে । তার! এনে দীড়িয়ে থাকে । তখন কন্তাপক্ষের জগমাৰি 
বরপক্ষের জগমাঝিকে ডেকে বলে “ওগো (অমুক ) মাঝিসাহেব 1” তিনি 
উত্তরে বলেন “কি সাহেব?” জগমণঝি বলে প্ঝুড়ির মত শরীরট। নামিয়ে 
বস,» বরধাত্রীরা সকলে বসে। তারপর একঘটি জল ও একখোরা 
তামাক এনে তাদের সামনে রাখা হয়। 
তারপর কন্তাপক্ষ বরপক্ষের মাঁঝিকে ডেকে বলে, (অমুক) 
“্মীঝিসাহেব !”» উত্তরে সে বলে “কি সাহেব?” তারা বলে “আমরা 
এক জায়গায় বসে এক হয়ে যাই, কেমন আপনাদের কুশলত ?” বরপক্ষ 
বলে “আজ্ঞে, দেখুন আপনার! আমাদের খোজ নিয়েছেন, আমাদের তেজ 
পাহাড়ের মত বেড়ে গেছে; বাশের মাছুরের মত আমাদের বুক ফুলে 
উঠেছে; আমাদের পরমায়ু পাঁচহাত বেড়ে গেছে ; আমাদের দাড়ী শিংএর 


মত বেড়ে গেছে; সাহেব, আপনাদের আনীর্ববাদদে আমরা সব কুশলেই 
আছি।” তারপর কন্তাঁপক্ষও বলে, “ঠাকুরের আণীর্বাদে আমাদেরও 
মঙ্গল ।” তখন গান করা হয়। 


আইও গো যাইও নাইওর, 

বাব! হে না যাইও রাজ-দরবার, 

আজত গে বাবা যাওরে বরযাত । 
জাওয়াই দেগে! বিটি * জাওয়াই দেগে। | 


সনের 








* ডড 90091 
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শিক পা শি অর তল, পরই ওল এও এগ প্ কে সিসির পি পিউ 


দুয়ারে আছে বিটি (ঝি) রাইচন্দন গোবর হো, 
বেছেত দিব বিটি সোনার পিঁড়া হো, 

খেতেত দিব গুয়া পান। 

আইস কুটুম বইসে! কুটুম, 

মোদের আঙিনায় ! 


আগুতে বৈস। লও রায়হো! ফল্ন! রায় । 
তার পিছে বৈস! লও দশ কুটুম 


আনসে বহিনি এক “লোট।” পানি জো 
আনসে বহিনি এক ছিলিম “তামাকু* 
হুকা তামাকের বড় ব্যবহার । 
বাঃ চি নি ঈং নাঃ 
তারপর মাঝি পারাণিক হ'তে আরম্ভ করে গ্রামের সকলে ও বরপক্ষ 
ইাড়ি পান করে, তখন জগমশাঝি বলে, “দেও বাবা, এবার পণের বাকী 
টাক! গুলে! দিয়ে দাও ; এখন বাইরে এস।” তারপর গান হয়, 
ফেল বাবা, ফেল বাবা, 
পুটির ( পুটিমাছ ) মত টাকা গে । 
ফেল বাবা, ফেল বাবা, 
মাছের রক্ত সোনা গো। 
ছাড় বাব, ছাড় বাবা, 
পুটির মত টাক] গো। 
ছাড় বাবা, ছাড় বাবা, 
মাছের রক্ত সোন৷ গে! । 
কে ঝলে দিবে গো, 
পুটির মত টাকা গো, 


৬৬ সাওতালী কথ! 


কে দিবে এ সভায়, 

মাছের রক্ত সোনা! গো, 

ফল্ন! রায় বলেছে, 

পুটির মত টাকা গো, 

মহাজন দিবে গে । 

মাছের রক্ত সোনা গে! | 

তারপর ঘটক জগমাঝির হাতে পণের বাকী এক (কি ছুই, 

কি তিন, কি পাচ) টাক। দিয়ে বলে, “এই নেও, বাবা, পণের বাকী 
টাক11” টাক! দিয়ে, মাঝি ও অন্যান্ত সকলকে প্রণাম করে। তখন 
ঘটক কনের মার, ঠাকুম।র ও দিদিমার সাড়ী বের করে দেয়। সকলে 
সাড়া মেপে দেখে ও বলে “বেশ হয়েছে।” তারপর কনের ম! ও তার তই 
দিদিম। সাড়ী পরিধান করে । তারপর গান হয়। 

মাতো নিলে ঝিলিমিলি সাড়ী গে! 

বাপতে৷ নিলে মুঠাভর] টাক। হো! । 

ভায়াতে। নিলে বরদা 

এক পাইলা ধান দিয়ে, 

কিনলুম সিন্দুর গো, 

জনমে জনমে রহি গেল। 

ছিড়ে ফিরে গেল কাপড়া গো, 

ভেঙ্গে চুরে গেল মুঠাভর৷ টাকা গে! ৷ 

ছিড়ে গেল বরদা। 

এক পাইল। ধান দিয়ে, 

কিনলুম সিন্দুর গো, 

জনমে জনমে রহি গেল । 


০ ৪ গং রং ০ 
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তারপর কনের বাপ মণ্ডপের খুঁটার চারিদিকে গোবর দিয়ে লেপে 
'দেয়। পরে একটা পাতায় চাল এনে রাখে । একপাত্র হাড়ি ও চারিটা 
ভাগ আনে); খাসীটাকে সেখানে এনে চাল খেতে 
দেয়। তার গলায় একট! লাঠি লাগিয়ে দেয়। 
তখন জগমণাঝি খাসীর গলায় দড়ী ও লাঠি ধরে গ্রীমের সকলকে 
ডেকে বলে, “এদিকে আন্মন )৮ তারা সকলে এসে খাসীর মাথায় জল 
ঢেলে দেয়। তখন জগমাঝি বরযাত্রীদের বলে “আস্মন, আপনার! 
এসে শাকপাল! তুলে দিন!” তখন গান কর! হয়। 
খীড়। ধর, খাড়া ধর, রাউত। পাইকা॥ 
জোড়া জোড়া খাসী রাউত৷ উঠালও, 
দেও হো রাউত। খাঁড়াকো। চোট. 
তখন বরপক্ষের একজন উঠে সকলের কথামত তরবারি এনে খাসী- 
টাকে কেটে ফেলে। জগমাঝি ভিতরে গিয়ে পাতায় চাঁল নিয়ে আসে; 
এবং খাসীর মাথাটা! চালের উপর রাখা হুয়। জগমাঝি আবার ঘরে 
ঢুকে হাড়ি, ছটা ভাও ও তিন চারটা খোর! বের করে নিয়ে আসে ।”" 
সকলে আবার মদ পান করে। 
পরে বরযাত্রীরা কনের পিতামাতার কাছে থেকে পণের পরিবর্তে 
স্উপঢৌকন পায়, যেমন, একট! ছাগল, পাঁছপাই চাল, লবণ, হরিদ্রা, তেল 
'আর এক হাড়ি মদ ।"***সকল বরযাত্রীরা এ সব জিনিষ উপভোগ করে। 
তারপর খাসী কাট! হ'লে পর তার মাথা ও একসের চাল জগ- 
'ম্ণাঝি বরযাব্রীদের নিকট এনে বলে, “ওগো, আপনারা তখন শাক 
তুলতে বলেছিলেন, এবার শাক তুলে এনেছি, নিন।” বরযাত্রীর! 
খাসীর মাধ ও চাল দিয়ে “নুরুয়া” ( পোলাও ) করে খায়। একভাগ 
জগমাঝির জন্ত রাখে। 


থাসী 


৬২ সাওতালী কথা 


৭৯ পি এ 


জগমাৰি এসে তার পঞ্চম ভাগ পনুরুয়া” ( পোলাও ) আদায় করে । 
সে.বরষারীদের বলে “আন্মুন এবার আমাদের পঞ্চাইতি দিন ৮ 
বরযাত্রীরা এক পাত্র হাড়ি শিকায় ঝুলিয়ে দেয় এবং 
এক লোটা হাড়ি ঝগমাঝিকে দেয়। জগমাঝি 
সেগুলি নিয়ে আগে আগে যায়; আর বরযাত্রীর! বাজন৷ রাজাতে বাজাতে 
পেছনে পেছনে যায় । তার৷ মণঝির গৃহে এসে উপস্থিত হয় ; গোয়ালে 
খড়পেতে সকলে বসে। 

পরে বরধাত্রীরা মাঝিক্কে বলে “ওহে মাঝিসাহেব, গ্রামের সকলকে: 
ডাক, আম.দের একেল৷ হলে চলবেন।।” খন গরমের সব মেয়েপুরুষ 
একত্রিত হয়। জগমাঝি বলে “মাঝি বাব, এখন তুমি আমাদের পিতা- 
মাতা, আত্মীয়ম্বজনের ভালমন্দ জিজ্ঞাসা কর।” তখন মাঝি আরম্ত' 
করে, “তবে মাঝিবাব৷ হ্ুপরানে পরানগত, লরে লেড়কা অনেধনে, চাকর 
চাকরানী, মন্ডুর মজজুরানী, পিতামাতা, অজা-পিতা, কাকী-খুড়ো, ভাইপো 
ভাগিনা, ভাইবোন,-**"*"আপনাদের সব কুশলত ?” মাঝি ও পারাণিক' 
বরযাত্রীদের আবার জিজ্ঞাসা করে, “কি সাহেব, আপনারা এতদূর 
এসেছেন, আর কতদূর যাবেন ?” তার! জবাব দেয়, “অমর! এ পর্যযস্তই 
পা! বাড়িয়েছি.» তখন মাঝি বলে “বনের ভিতর যেতে যেতে কাঠ 
খুঁজিবে ) এটা লাঙ্গলের ফাল হবে, এটা জোক্াল হবে, এটা! চাকা হবে 
এট! বাট হবে; আর গ্রামের ভিতর গেলে পাত্র খুজবে ? এট! হাড়ি 
হুবে, এটা পাতিল হবে, এটা কলসী হবে, এখন আপনারা কিরকম 
পাত্র চান !” 

বরধাব্রীরা তখন উত্তরে বলে *'আমবাত একট। ভাঙ্গ! পাত্র ( অর্থাৎ 
একজন নষ্ট স্ত্রীলোক বিধবা অথবা! তালাক দেওয়া মেয়ে )খুঁজছি।' 
মাঝি বলে “সাহেব, সেরকম পাত্রত এখানে জুটবেনা ; আপনার! “বাণিজ- 


পঞ্চাইতি টাকা 
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বেপার' করেন, কিরকম পাত্র চান হীরার কি মাণিকের ?" বরযাত্রীরা 
বলে, “আমর! ত হীরাই চাই, কিন্তু এখানে ত 'হাটবাট উঠে গেছে, ভাল 
হীরা! কোন হাটে মিলবে?” তখন মশাঝি জিজ্ঞাস! করে “তিনের হাটে 
কি পাঁচের হাটে চাও?” বরধাত্রীরা বলে, "সাহেব, (আমরা ত হাট-বাট 
চিনি না) আমরা তোমাকে ধরেছি. তুমি শাম!দের হাটের সব সওদ 
কিনে দাও।” মাঝি বলে, অপেক্ষা কর, মিলবে ।” তাপা বলে, 
আমরা যে উপোষ করে আছি!” মাঝি বলে, “হাট ত ভেঙ্গে গেছে, 
এখন যে আর পাবেনা, এখন দেখ পিছিয়ে পড়লে, কেন পিছিয়ে পড়ালে ?” 
বরধাত্রীরা বলে, “কি করব মাঝি সাহেব আসতে আসতে দেখি একট! 
ষাঁড় মুখ দিয়ে বাচ্চ। প্রসব করছে, এই দেখতে দেরী হণ" গেল; সেখানে 
থেকে কিছুদূর এপে দেখি যে কতক গুলো৷ মৌমাছি ঘাসের নীচে লুকিয়ে 
বস জম করছে; সেখান থেকে এসে আবার দেখলাম জাম পেকেছে? 
ঘুঘু লেজের মত ছোট একট! কুড়াল দিয়ে জাম পাড়লাম, তারপর 
কুড়ালটা একটা ছোট হরিণের মাথার পড়প, হরিণটা মরে গেল দেখলাম । 
আমর! আর দি করব? তারপর ঘাদ তুলতে তুলতে এসেছি ; তারপর 
বার বোঝা পাখী মেরেছি; এই সব করতে করতে দেরী হয়েছে। 
তারপর আবার দেখলাম একটা পাখী “জাতুর* নাচ1নাচতেছে, এটা 
দেখতেও বিলম্ব হয়ে গেল। আবার দেখলাম একট! পাখী সাতটা মাঠ 
জুড়ে পাহারা! দিতেছে, এতেও দেরী হয়ে গেল ।” 

তখন কনেপক্ষ জিজ্ঞাস! করে “ভাল সাহেব, আপনারা এতদূর হু'তে 
এসেছেন, আপনাদের কেহ কি বাণিজ-বেপার কিম্বা গোমস্তাগিরি করেন 
না?” তখন গান হয়, 

কহত কহ, কহত ভায়া, 
কহত আপনার জাত, 


৬৪ সাওতালী কথা 


শসার লী উল তা সলাত পিল এপ পরস্ি পরা পি আর ১ তপ্ত পাতি লন শী লামিতলাস্ছ পাস পন শপ পাস তি লোস্িলসদলিব্ত লা নি স্মত তত পাপন ০৮ পিল তে 


না জান জাতি, না জান পাতি ত 
না জান আপনার জাত। 


বরধাত্রীরা বলে, “তবে শুনুন সাহেব, আমরা ছাগল-গরু চড়াতে 
গেছিলাম, অমুক আমাদের নায়ক । অমুক আমাদের গোমস্ত| ছিল |” 
কনেপক্ষ তখন জিজ্ঞাসা করে, “আপনারা! কটা বলদ নিয়ে কারবার 
করেন ?” বরষাত্রীরা তখন ভাবে বরেরা কত ভাই এবং বলে, “সাহেব, 
তিনটা বলদ নিয়ে আমাদের কারবার 1” কনেপক্ষ আবার জিজ্ঞাসা করে, 
*“আচ্ছ৷ আপনাদের ঢেকী কটা (অর্থাৎ মেয়ে কয়টি)?” বরপক্ষ বলে, 
“সাহেব, এতট! ঢেকী (মেয়ে 11৮ কন্তাপক্ষ আবার -জন্রাসা করে, 
“আপনারা কোন ঘাটের জল খান -”» বরের বাপ বলে, সাছেব, আমরা 
অমুক ঘাটের জলপান করি ।” আবার প্রশ্ন হয়, “ভাল সাহেব, আপনারা. 
কিসের বেপার করেন?” বরপন্গ বলে, “আমরা হীরা মাণিকের বেপার 
করি।” তখন কন্তাপক্ষ বলে “হাট ত এখন ভেঙ্গে গেছে ; অনেক দুরে৷ 
হাট, একটু অপেক্ষা করেন।” তার! উত্তর দেয়, “আচ্ছা! তবে অপেক্ষা 
করি।” কন্তাপক্ষ বলে, “মাঝিকে ধরেন, উনি আপনাদের সওদ|। কিনে 
দিবেন; আপনার! কি জিনিষ নিয়ে এসেছেন-স্তিল কি সরিষা ?” তারা 
বলে “আমরা সরিষা এনেছি ।” কন্তাপক্ষ বলে “আমাদের দেশে কিন্তু 
সরিষ! ভারি সম্তা, আর হীরা খব মহার্ঘ : তব মাঝি যা করেন ? তুলা ও 
আছে, নিক্তিও আছে, আপনাদের ইচ্ছামত মেপে দিবেন * তখন, 
বরপক্ষ বলে. “আমর! মাঝির নিক্তিতেই ওজন করে দিব, তিনি যে হীরা 
দিবেন তাহ নিব।” তখন গান হয়, 
মাঠে বাটে “চাতানিতে* (প্রস্তরময় স্থান ) 

বেপারীদের ছাউনি গো, 

না জানি বাবা, 

কত সোণ! গলছে গো । 
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না জানি বাবা, 
কার শাখা হুলছে গো । 
না জানি বাবা, 
কে হীরামাণিক বেপার করছে গো । 
কন্তাপক্ষ বলে, “আপনারাত মাঝিকে সওদ| করতে ধরেছেন ; এতে 
আরও কিছু টাক] লাগবে, দিবেন কি ?” বরপক্ষ জিজ্ঞাস! করে, “আর 
কত লাগবে, সাহেব 1” তারা বলে, “একসিকা চার আনা লাগবে ।” 
বরপক্ষ বলে,“আর কি করব, লাগলে কি আর দিব না সাহেব?” 
জগমাঝি তখন বলে, “তবে দেন |” তখন জগমণঝির হাতে একটা 
টাকা পঞ্চাইতি বাবদ দেওয়া হয় । জগমাঝি সে টাক! হাতে নিয়ে গ্রামের 
সকলকে প্রণাম ক'রে বলে এই আপনাদের “মণ্ডলের টাকা” ) এই 
বলে বরপক্ষকে প্রণাম করে । তারপর সকলে মিলে হাড়িপান করে। 
তারপর কন্তাপক্ষের মাঝি বলে “এখানকার কাজ ভালরকম 
হয়েছেত ?” বরপক্ষ বলে, “হা, বেশ হয়েছে” মাঝি সকলকে 
দাড়াতে বলে। সকলে দীড়িয়ে পরম্পর অভিবাদন করে; আর 
বরষাত্রীর। নিজেদের বাসায় চলে যাঁয়। এদের তিনজনকে ডেকে শিয়ে 
নিজের বাড়ীতে যায় এবং সেখান থেকে তাদের উপযুক্তমত “(সিধা” 
দেওয়া হয়। তার] সিধা নিয়ে বাসায় চলে আসে। 
পরে কন্তাপক্ষের জগমাঁঝি বলে “এখন গ্রামের সকলকে ডাক, 
আমরা “গিড়ি চুমাউরা* ক্রিয়া সম্পন্ন করব।” 


“গিড়ি _ 
ুমাউরা” পেয়াদা গ্রামের সকলকে ডেকে একত্রিত করে। 
জগম'াঝি ঠোঙ্গা করে লোটার জল হাতে করে বর- 


যাত্রীদের কাছে গিয়া বলে. “আসন্ন, "গিরি চুমাউরা' 
দেখবেন।” তার! সকলে হাড়ি সঙ্গে নিয়ে আমে । একেই বলে 
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প্ভাচি নাইলানি 1” ছুজনে কাঁধে করে ছুটি ভাণ্ডে হাঁড়ি কনের বাড়ীতে 
নিয়ে আসে। বরযাত্রীরা পৌঁছলে ছাউনির নীচে খড় বিছিয়ে দেওয়া 
হয়। তারা সকলে সেখানে বসে। 

পরে কনেপক্ষের জগ্মাঝি বলে, “আইওদের খোঁজ কর আর 
হরিদ্রা পিষ। তারা এলে বর কন্ঠাকে তেল মাখাবো৷ ।” আইওরা এসে 
বর কন্যাকে তেল মাথায়; তারপর তাদের ভাত খেতে দেওয়া হয়। 
তখন বর কিছুই মুখে “দয় না । জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলে না । 
তখন কনের বাপ বলে. ণজামাই বাবা, এখন খাও, তোমাদের দুধ 
খেতে দিব” তারপর একটা বাছুর স্বীকার করলে সে গায়। খেয়ে 
তারা উঠে পড়ে; আইওর! পাটি গুছায়, আর হরিদ্রা নিজেদের আচলে 
বেঁধে নেয়। তারপর চালক লোটাতে জল নিয়ে বাইরের উঠান আসে; 
সেখানে এসে দেখতে পায় যে মে'লগাছের খুঁটিতে কিছুই লেখা নাই 1", 
পরে চালক পাত! দ্বিয়ে বেশ করে লিখে দেয়। তখন জগনাাঝি বলে 
«এখন তোমর! ছুজনে বরকন্াকে লিখিত জায়গায় চারিপাশে লোটাজল 
নিয়ে ঘুরপাক দেও ।” তারা বর কন্তাকে সেরূপ ঘুরপাক দেয়। 
তারপর সকলে পাটিতে বসে। কনের মা ও তার দুই জা “কারওয়াল।” 
কলসী বার করে আনে এবং সঙ্গে একসের ধান কোচায় করে নিয়ে 
আসে। বরকন্তার সামনে ধান রেখে তার উপর কলসী রাখ! হয়। 
কলসীর উপরে একটা ঢাকনি রাখা হয়, তেল এনে ঢাকনিতে 
ঢেলে দেয়। কনের মা একটা পলতা পাকিয়ে আলো জ্বেলে 
দেয়। 

তারপর জগমাঝি কনের বাপকে বলে “এবার মদ নিয়ে এস ।” 
তখন “ভাচি বাইসানি' হাড়ি বের করা হয়। বরপক্ষের একটি আর 
কনে পক্ষের একটি বালক হাঁড়ি পরিবেশন করে; ছুজনে ছুবাটি 
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মদ পায়। বর পক্ষের বালকটি বর পক্ষের হ্াড়ি কন্তাপক্ষকে আর 


কন্তাপক্ষের ঝালকটি কন্তা 1ক্ষের হাড়ি বরপক্ষকে দিয়া থাকে-_ছুইপক্ষেই 
মাৰি হইতে আরম্ত হয়। 


তারপর জগমাি বাড়ীর ভিতর গিয়ে কনের মাকে বলে, “এখন 
“গিড়ি চুমাউরা । বরণ) কাজ আরম্ভ কর।” তখন কনের মা ও 
তার জা-রা বের হয়ে আনে এবং গ্রামের তন্ঠান্তট মেয়েলোক ছুয়ারের 
নিকট থাকে); তারপর বরণ কাজ আরস্ত হয়। প্রথমে কনের মা 
বরণ করে। একটা ডালাতে আতপ ধান. আতপ চাল, ছুর্কাথাস, 
একজোঙা বয়লা ও একটি হাম্লি রাখে, এবং ডালাখানা বর কন্তার 
মাথার উপরে ঘুরায়; তারপর মুঠো ক'রে কিছু চাল, কিছু ধান, ও 
তুর্বাঘাস নিয়ে ুজনকে বরণ করে, এবং তাদের পেছন দিক্‌ দিয়ে সেগুলি 
'দুরে ফেলে দেয়; তার পর বরকন্তার সামনে বসে এবং বরের ছুহাতে 
বয়লাজোড়৷ পড়িয়ে দেয় এবং মেয়ের গলায় হাস্লি পড়িয়ে দেয়। তারপর 
ছজনে মাকে প্রণাম করে। কনের মার জা-রা সেভাবে বরণ করে, 
তবে গয়নার পরিবর্তে কড়ি দিয়া থাকে । তারপর মাঝির স্ত্রী, 
-পারাণিকের স্ত্রী ও গ্রামের অন্তান্ত মেয়েরা বরকন্তাকে গয়ন। পড়িয়ে 
দেয় অগবা কড়ি দেয়) বর ও কড়ি দিয়া থাকে । তার পর কনের 
ছোটবোন বরকন্ার পা ধুইয়ে দেয় এবং পুরস্কার চায়। বর তাহাকে 
এক আনা পয়সা দেয়। বরকন্তা উঠে ঘরের ভিতর যায় 
এবং জগমাঝি কড়িগুল গ'ণে কুড়িয়ে বরের পিতার নিকট জিন্মা 
রাখে । 


তারপর কনের পিতা, মাঝি ও জগমাঝি ঘরের ভিতরে প্রবেশ 
করে। মাঝি কনের পিতাকে জিজ্ঞাসা করে “ওহে হাড়ি কতটা 
আছে ?” কনের পিতা বলে *বরযাত্রীদের কুলাঁবে।” তখন মাঝি 
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জগমাঝিকে বলে “বরযাত্রীদের ডেকে নিয়ে এস; আর কনেকে বলে' 
"এস মা, এবার বাপকে জল দিবে ।* বরধাত্রীদের ডাক হয়, কনে ও 
আইওরা সকলে বাইরে আসে; সঙ্গে সঙ্গে এক হাড়ি মদ ও 
এক লোটা জল বাইরে আনে । তারপয় কনে ও আইওরা বর- 
যাত্রীদের সামনে এসে মাঝির' কাছে লোটার জল রেখে যায়। 
মাঝি সে জল দিয়ে মুখ ধোয়। তারপর জগমাঝি এক বাটি মদ 
কনেকে দেয়, কনে সে মদ মাঁঝিকে দেয়। মাঝি সে মদ পান 
করে এবং বামহাতে কনেকে ধরে কোলে বসায়, একগাছা শাখা 
পড়িয়ে দেয়, ও চুমা খায়, কন্তা কোল থেকে উঠে মাঝিকে ঘুরে 
প্রণাম করে ; তারপর এরূপ জগমাঁঝি পারাণিক, বরের বাপ জেঠাকে 
প্রণাম করে থাকে । তারপর কনে বাড়ীর ভিতর যাঁয় এবং বর- 
যাত্রীর! তাদেয় বাসায় চলে আসে। 

তারপর জগমাঝি কনের পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করে “রান্না ' 
হয়েছে কিনা।” তারা বলে “হা, সব তৈয়ার বরযাত্রীদের খাবার 
জন্য ডাক দেন।” তখন জগমাঁঝি গ্রামের পেয়াদাকে ডেকে বলে, 
প্যাও গ্রামের গুণী-গরিব ধনী নির্ধন সকলকে ভোজে নিমন্ত্রণ কবে 
ডেকে আন; আর আমি বরযাত্রীদের ডেকে আন্ছি।” সকলকে 
ডেকে আনা হয়; তার! ছাউনির নীচে বসে। তখন জগমাঝি 
গ্রামের ছোকরাদ্দিগকে পরিবেশন করতে আজ্ম! করে) তাদের কেহ 
ভাত দেয়, কেহ ঝোল দেয়, কেহ পাতা আনে। তারা মাঝি 
হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলকে ভাতবাঞ্রন পরিবেশন করে । ভোজের 
পর সকলে যার ষার ঘরে চলে যায়! মেয়েদের এরূপ ভোজ হয় ও 
খেয়ে দেয়ে নিজেদের ঘরে চলে যাঁয়। সিন্দুর দান পর্যন্ত বর' 
কনের ঘরে থাকে । 
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তারপর হাড়ি পানের ক্ম্ত আবার জগম শাবি বরের বাপ “বং 
বরযাত্রীদের মধ্যে একজন কিংবা জন বুদ্ধকে 
ডেকে নিয়ে আসে। তাঁরা এলে ঘরের ভিতরে 
প্রবেশ করে। ছুই বেয়াই একপংস্িতে বসে 
এবং দুজনকে একসাথে হ্বাডি দেওধ। হয়: তার পরস্পরকে প্রণাম 
করে হাড়ি পান করে। তারপর আর সকলে হাড়ি পান করে। 
তখন এই গাঁন হয়, 


“রোল।” গণনা “রোল” 
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খুঁটি দেখ, খুঁটি দেখ, সুমূদ্দিনি, ( সন্বন্ধি 
খুঁটি দেখ শিবি বৃন্দাবন | 

পাঁড দেখ, পাঁড় দেখ, স্ুমুদদিনি, 
পাঁড দেখ, শিরি বৃন্দাবন । 

রোলা দেখ, বোলা দেখ. স্মুদ্দিনি, 
রোল! দেখ, শিবি বৃন্দাবন! 

ঝাঁটি দেখ, ঝাটি দেখ. স্ুযুদ্দিনি, 
ঝাটি দেখ, শ্িরি বুন্দীবন। 

খেড দেখ, খেড় দেখ, স্মুদিনি, 
খেঁড় দেখ, শিরি বুন্দাবন। 

বোল!র পরে চালের নীচে 

কে রয়েছে বসেগো? 

বৌ রয়েছে বৈঠকে গে। ? 

রোলার পরে চালের নীচে, 
অমুকে রয়েছে বসেগো, 

অমুকে কর্ছে মালি মামলা গো ৪ 


এ৩ সাওতালা কথ! 


ছোট বেয়াই, বড় বেয়াই 
হাসিব খেলিব, 

জীবন ভর বেয়াই 

যমরাজা হ'তে হরিবোল। 
তারপর হাড়ি পান শেষ হয়ঃ এবং বরষাত্রীরা তাদের জায়গায় 
চলে যায়। 

তারপর বরপক্ষের মধ্যে যার ইচ্ছা হয় সে গ্রামের বালকবালিকা 
দের নিয়ে মণ্ডলের নীচে নৃত্য করে, ঢাকঢোল বাঞ্জায়, ও বেশ 
করে গান করে। বরপক্ষের বুড়োর বরপক্ষের ছোক হাদের যাবার 
'পুর্ববে বলে “বাছা, নাচবে ত নাচ কিন্তু দেখ কার গায়ে হাত 
দিওনা, শান্তি হবে।” বরপক্ষের কোন যুবক কনেপক্ষের কোন 
মেয়ের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে পারে না, কারণ তাতে খুব সাজা 
'হয়; পরস্ কগ্গাপক্ষের কোন যুবক বরপক্ষের কোন মেয়ের সহিত 
'ঠাট্টা-তামাসা করলে বিশেষ কেহ গ্রাহ করে না। 
পরদিন সকালে বরকন্তাকে জগমাঝি বাইরে আনে । জগম্মাঝি 

বলে “আপনার! সকলে প্রস্তুত হ'ন, আমি বর কন্ঠাকে এবার 
বের করব” সকলে প্রস্তত হয়; জগমাঝি বলে 
“একট! দস্তা নিয়ে এস।” দিস্তা আন হয় 
এবং সেট! কন্তাপক্ষের কারও নিকট জিম্মা দেয়। জগমাঝি কন্ঠার 
মাকে বলে “ওগো লোটাতে ও বাটিতে গুড় আর জল সাজিয়ে 
'দাও, আর একটা পাটি নিয়ে এস।” কনের মা! বলে, “আমরা 
সকলে প্রস্তত*-_-এই বলে এক পাইলা ধান কন্তার আঁচলে বেঁধে 
দেয়। তখন জগমাঝি বলে প্বুড়ে মাঝির হাড়ি কোথায়?” এক 
পাত্র হাড়ি তাকে দেওয়া হয়; সে হাত বাড়িয়ে নেয় এবং বলে 


শা ২ শি এপি পাশ জরিপ লি সান্তা এরি শি আপ পিপি সির সর ছি আবাস র্াটি গন্ডি আশে 


বরন্ন্ভার বিদায় 
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সপ শসা পাস্প্িস্পি সিল ্পিলাদল সি স্পিন শাসিত লে তত 


জীপ তি সা ফলা লি রাত সক সী ছল পাস 


সা ২ ক সিকি টি ঘা পাসছিলা 


"আসুন সকলে লে বাইরে চলুন; ) সকলেই বাইরে আসে । তখন কনে 
আচলে বাধা ধানগুলি ঘুরে ঘুরে বাড়ীর ভুয়ারের দিকে ছুড়ে ফেলে, 
দিয়ে প্রণাম করে। তারপর সকলে মাঝির নিকট আসে) 
বরযাত্রীরাও তাদের সঙ্গে সেখানে আসে। 

বরযাত্রীর৷ নাচতে ম্থুরুকরে, আর জগমাঝি মৃত মাঝির উদ্দেস্তে 
মদ উৎসর্গ করে এরূপ মন্ত্র পড়ে থাকে, “দেখ মাঝি বুড়ো, বরকনের 
বিদায় উপলক্ষে তোমায় পুজা দিতেছি! দেখবে যেন এরা বনের 
ভিতর যেতে যেতে হুচটু না পড়ে । কোন বিধবা কিংবা হুঃখী স্ত্রীলোক, 
ষেন এদের কোন মন্ত্র পড়ে যাদু না করে ; পথে কিংবা জঙ্গলে যেতে যেতে, 
যেন এদের কারও পেটব্যথ৷ কিংবা মাথাব্যাথা না হয়! বছর ঘুরতে 
না ঘুরতে যেন এই বরকন্তার খাটের নীচে আমরা বুড়োর! যেন আবার 
কোলাকুলি করতে পারি ; তুমি আগে, আমর! পেছনে, ভালয় ভালয় 
যেন বরকন্ত। ও তাদের সাথীরা গন্তব্যস্থানে পৌছায়।” তারপর সকলে 
বরপক্ষ ও কন্তাপক্ষ মিলে বরকন্তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাইরে দৌরাস্তা 
পধ্যস্ত অনুসরণ করে। 

দৌরাস্তায় পৌছিলে সেখানে একখান পাটি পেতে কনের মাকে. 
বসান হয়। তারপর সকলে বরকে এনে শাশুড়ীর কোলে বসাইয়া, 
দেয়। শাশুড়ী জামাইর মুখ ধোয়াইয়৷ দেয় ও. 


তিনবার ক'রে গুড় খাওয়ায়। কনেকেও 
সেরূপ ভাবে গুড় খাওয়ায় । 


' তারপর কনের গ্রামের সকলে পংক্তি করে দীড়ায়_ একদিকে পুরুষ, 
আর অন্তদিকে মেয়ের । তখন কনের মা বরকন্তাকে বলে “তোমরা 
মাঝি হতে আরস্ত করে সকলকে প্রণাম কর” তারা সকলকে প্রণাম. 
করে। তারপর সকলে পরস্পর প্রণাম করে; পরে গান হয়। 


গুড় খাওয়ন 


-৭২ সাওতালী কথা 


লা তে পিসি শি" পিট আলি পরা আপি সপিপ্জর পা সী জা পল পনি উর শিলিলী লিলি তাত দিঠািরল, তা 2 সী পক লিলি বালতি শর পপ না পাশ 


উঠ ধনি, চল ধনি, 
আপনার ঘরে ধনি। 
চল ধনি দশ বাড়ী দূর । 
ন৷ জান তিতা, 
ন৷ জান মিঠা, 
ন।!জন নানুয়ারে। 
জানত ফলন” রায়ে, 
জ?নত গাও ভাইয়া, 
জানত দেশভারি লোক । 
তারপর গ্রামের বুড়োদের ডেকে এনে পংক্তি করে বসায় ; বরষাত্রীরা 
ও মুখোমুখী হয়ে বসে; তারপর গল্প আর্ত হয়। বর ও কন্তাপক্ষের 
মাঝি জন নানাপ্রকার উপদেশ দেয় এবং যাতে বরকন্তা উভয়ে সুখে 
স্বচ্ছন্দে থাকৃতে পারে সেরূপ অনুরোধ করে । 
তারপর জগর্মীঝি কণ্ঠার হাত ধরে বরপক্ষের মাঝির নিকট এনে 
বলে “নেন বাবা, আমি একে আপনাদের হাতে লমর্পন কর্লাম |” মাঝি 
উত্তর দেয় “ই! বাবা, আমর! একে নিলাম।” তখন কনে নিয়ে 
বরযাত্রীরা ঘরের দিকে রওন!| হয় । তখন জগম্ণাঝি ডেকে বলে, “ওগে। 
বরযাত্রী একটু দীড়াও, অন্ত্রগুলির কথা ভূলে গেছি।” এই বলে এক 
টুকর! মাংস এনে তাদের সঙ্গে দেয়। বরযাত্রীদের সঙ্গে পাঁচজন 
কন্তাপক্ষ আর একজন ঝি যায়। ঝি একট! পাটি সঙ্গে নিয়া ষায়। 
বরপক্ষ চলে যায়। আর কন্ঠাপক্ষ বিবাহের বাড়ীতে ফিরে আসে । 
“চাড়ি' ছাগলট! কাটা হয়; কাচা মাংস তিনভাগে বিভক্ত করে; 
একভাগ ও মাথা কনের বাপ পায়; আর ছুভাগ গ্রামের পাঁচজন সুরুয়! 
পোলাও রেধে খায় । "চাড়ি' মদও সকলে পান করে । মণ্ডপের নীচে মৌল 
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পি পস্স্্জএাস্সিটিকি চনত পান রাস জি পাস লাস লন পান্তা লিস্ট ৩ আপনি লাস লিসানি লিটল ৯ তে সস পাস পচ লা পরল ১ লাস পিল? 





শি এ জি টি পোপ ৯৮ 


গাছের গুটি উঠান হয়) সেখানে প্রোথিত আতপচাল, কাচ। হদলু, 
বুর্ববাঘাস, আর কড়ি বের করা হর । খুলে দেখা হয় কিরকম আছে। 
হলুর্দে আগ খাঙপচালে অঞ্কুর গ'জে থাকলে বরকন্ঠার শুভ হয়। তারপর 
গ্রামের ছোড়া ছুডীরা এক ঝুড়ি ভাত, এক হাড়ি ঝোল, আর এক হাড়ি 
মদ পায়। একে “শিশির” হাড়ি ও “শিশির” ভাত বলে থাকে । তারপর 
জগমাঝি আইওদের ও এক এক ভাগ ভাত দিয়ে তাদের পিতামাতার 
নিকট রেখে আসে । সকলেই আপন আপন ঘরে চলে যায়। 
বরপক্ষ নিজেদের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়; তখন ঘটক সকলকে 
রাস্তার মোড়ে রেখে আগে চলে আসে এবং বরের বাড়ীতে এসে বলে, 
“বরকন্তা এসেছে । আসন্ন আপণশার। শুভ-জল দিয়ে 
তাদের গ্রহণ করুন !” বরের পিতা গ্রামের মি, 
জগমমাঝি, পারাণিক, জমপার।ণিক, পেয়ার প্রভৃতি সকলকে ডেকে 
আনে । তাদের দুই বাটি ক'রে মদ দেওয়া হয়, বরের পিতা বলে, 
“ওগো, ম'ঝিসাহেব, বরকন্তা এসেছে । আম্থন আমরা জল দিয়ে 
আশীর্বাদ ক'রে তাদের নিয়ে আমি ।” তখন মাঝি বলে, “ওহে গ্রামের 
€ছেলেমেয়েদের ডেকে পাঠাও ।” জগমাঝি পেয়াদ। পাঠিয়ে সকলকে ডেকে 
আনে। মাঝি বরের পিতাকে বলে, “আপনি একহ'ড়ি মদ ঢেলে 
রাখুন |” তারপর মাঝি জগমাঝিকে বলে, "তুমি ছেলেদিগকে হখোরা 
মদ দেও।»” বরের পিতা একটু মদ মাটিতে ঢেলে দিলে জগমাঝি 
ছোকরাদের হা দিয়। থাকে । 
তারপর মাঝি ছেলেদের বলে “এখন খুব ক'সে কাপড় পর, আর 
একজোড়া ঢাক খুঁজে নিয়ে এস 1” মাঝি জগমাঝিকে বলে, “একটা 
কলসীতে জল আর একট! লোট্া নিয়ে এস।” এসকল আনা হলে পর 
সে বলে, “আম্গন, আমরা বরকন্তা ও কন্তাপক্ষ সকলকে নিয়ে আসি।” 


শুভঙ্জল 


৭৪ সাওতালী কথা 





শর্স্মরসরস 


তখন ছেলেমেয়ের সকলেই রাস্তার মোড়ে বরকন্তার নিকট চলে আসে । 
জগমাঝি লেটার জল কন্তাপক্ষকে ও কনের সহচরী-বুড়ীকে দেয় । 

তারপর বরের মা, বর, কন্তা, কন্ঠাপক্ষ ও কনের সহচণী বুডীকে প 
ধোয়াইয়া গুড়জল খাওয়ায় | সে সময়ে গ্রামের মেয়ের! গান গেয়ে কনেকে 
গালি দিয়া থাকে, যেমন কনেপক্ষ জামাইকে গালি দিয়ে গান করেছেন 
সেরকম-_কেবল নামট! বদল হয়ে থাকে । তারপর জগমণাঝি মেয়েদের 
বলে, “তোমরা বরকন্তাকে কোলে নেও ।” তার! বরকন্যাকে কোলে 
নিয়৷ বাড়ী বাড়ী ঘুরে এবং বাড়ীর মেয়েরা তাদের গুড় খাওয়াইয়া থাকে । 
সর্বশেষে বরের বাড়ীতে এসে সকলে উঠানে দীড়ায়; বাম এসে বরকন্যার' 
আচল বেঁধে গিট দিয়ে দেয়। তখন বরের মা একখানা আগেতে আতপ 
চাল, আতপ পান, দুর্বাঘাস, তিন টুকর! চালের গুড়ী, তিন ট্রকরা গোবর, 
একটা বাটিতে হলুদ, একবাটিতে তেল, একটা লোহার শাখা, সিন্দুর, 
চিরুণী, সাজিয়ে উঠানে নিয়ে আসে । এই থালা হাতে করে বরের মা 
বরকন্যাকে তিনবার বরণ ক'রে থাকে; তারপর থাল! রেখে কিছু 
হর্বাধান, আতপ চল ও আতপ ধান মুট্টিতে ক'রে বরকন্যাকে আবার 
তিনবার বরণ করে এবং সেগুলি তাদের পিছন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। 

তারপর বরের মা একটা বাটিতে জল ও হলুদ্দ বেশ করে গুলে 
বরকন্তার গালে মাখিয়ে দেয়। কন্ত| ও শাশুড়ীর গালে হলুদজল মেখে 
দেয়। তারপর বরের মা বৌর মাথায় তেল মেখে দেয়। চিরুণী দিয়া 
মাথা আচরিয়ে দেয়, কপালে সিন্দুরের টিপ দেয়। বৌও সেরূপ 
শাশুড়ীকে তেল মাখিয়ে, চিরুণী দিয়ে চুল স্বাচরিয়ে কপালে সিন্দুরের 
টিপ দেয়। তারপর বরের মা৷ কনের বামহাতে লোহার শাখা! পরিয়ে 
দেয়। তারপর গুঢ়ীও গোবর তিন টুকরা তিন কোণে ছুড়ে ফেলে 
দেয়। তারপর বরের খুড়ী-জেঠী প্রভৃতিও এরূপ করে থাকে । 
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তারপর বরের মা ঘটককে একটা ”টোক” ( উথলি দিস্তা ) আন্তে, 
বলে। ঘটক কন্তাপক্ষের কাছ থেকে একট! উথলি চেয়ে নিয়ে আসে । 
এটাকে “যৌতুক টোক* বলে। তারপর আইওরা 
ঘরথেকে একট! পাতিলে আগুন নিয়ে উঠানে আসে । 
তখন তিনি জ৷ (প্রথমে বরের মা ) বামহাতে টোক আগুনের উপরে 
বরণ করে এবং ডানহাতে প্রণাম করে। শেষের মেয়েটি টোক দিয়ে 
পাতিল ঢেলে দিরে আগুন ফেলে দেয়, এবং টোকটা ঘরের দিকে ফেলে 
দেয়। একেই বরকন্তার “গৃহপ্রবেশ" বলে । 
তারপর বরকন্তাকে ঘরের ছুয়ারে নিয়া আসে এবং সেখানে একখান! 
থালার উপরে তাদের পা ধোয়ান হয়। তারপর তাদের ঘরের ভিতর 
নিয়ে যায়; তখন বরের ছোটবোন দরজ। বন্ধ করে 
রা দেয়। তখন একটা গান হয়, সেটাকে *বিজয়ার” 
গান বলে। তারপর কন্তা তার ননদকে একটা 
পয়সা দিলে সে দরজা খুলে দেয়। সকলে তখন ঘরের ভিতর প্রবেশ 


করে এবং পাটি পেতে বসে । আইওরা বরকন্তাকে তেলহলুদ মাথায় ॥ 
তখন গান হয় /-- 


গৃহ প্রবেশ 


কাকারি লাগি, বাবা, গজমতি হাতি হো! ? 

কাকারি লাগি, বাবা, ময়নামতি রাণী হে! রে? 

বাবু কুয়ার লাগি, গজমতি হাতি হো, 

বাবু কুয়ার লাগি, ময়নামতি রাণী হো! রে! 

পুরুবে (পুর্ব) যে গেলো পুতা, পছিমে যো আইলা, 
কাহা পুতা৷ পাওলে পুতা, কেও কারি ফুল? 

সাত সমুদ উপরে, জলপ-গঙ্গা-ঘাটে জো, 

বাবা কিনাল কেও ঝারি ফুল ৷ 


তু 


৬ সাওতালী কথ৷ 





এ রি 








এসএ ০ হা রর 








শা সপ্ত 





আকা 


তারপর আইওরা বরকন্া ও আর সকলকে সিন্দুরের কৌটা দেয় এবং 
তাহাদের হাত ধোয়াইয়া দেয়। তারপর বরকন্ঠাকে দুধভাত দেওয়। 
হয়; আর একজন ভাততরকারী এনে সকলকে পরিবেশন করে|" 
খাওয়া শেষ হইলে আইওর1 তাদের হাত পোয়াইয়৷ দেয়। তারপর 
সকলে বের হয়ে আসে । বর কন্তাপক্ষের সহিত আর কন্তা তার সহচরী- 
বুড়ীর কাছে থাকে । তারপর গ্রামের জগমাঝি কন্তাপক্ষকে ডেকে 
এনে ভাত ও হাড়ি খাওয়াম্ম ) তারপর বরপক্ষকেও ডেকে এনে তাদের 
ভাত ও হাড়ি খেতে দেয়। একে “্ধুলকাড়ানি ই।ড়িভাত” বলে । তারপর 
সকলে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হু'লে পর বরের পিতা জগম ঝিকে বলে, 
*কন্ঠাপক্ষেরা উঠেছে কিনা একবার খবর নিয়ে এস।” জগমাঝি বলে 
“ত!র! সকলেই উঠেছে ।”» তারপর বরের পিতা, কন্তাপক্ষ, বরকন্তা, 
কন্তার সহচরী বুড়ী, গ্রামের মাঝি ও আর হুএকজন নিয়ে গর পালের 
নিকট আসে; সেখানে বরের বাপ একট। দামর! বাছুর কন্তাপক্ষকে 
দেখাইয়। বলে, *“বাবা, এটা তোমাদের চিনে লও ।» তারপর কনের 
ছোট ভাই কিংবা দাদ! সেই বাছুরের পিঠে হাত চাপড়িয়ে প্রণাম করে ; 
গ্রামের মাঝিও আর সকলে প্রণাম করে; সকলে একত্র বসে। মাঝি 
উঠে কনেপক্ষদের বলে. “নেও বাবা, আমাণ্রে এ বাছুরটিকে নেও ।” 
তারপর সকলে যার যার ঘরে চলে আসে । 

তারপর বরের পিতাকে জগমাঝি বলে “এখন দয়! করে তেল ও 
দাতন দেও, স্নান করিতে যাঁব।৮» তেল ও দাতন দেওয়া হয়। জগমাঝি 
কনেযাত্রীদের জলের ঘাটে নিয়ে যায়। তারা স্নান করে ফিরে আসে। 
জগমাঝি ঘরে প্রবেশ করে বলে, “আমরা এসেছি, বড় ক্ষুধা পেয়েছে, 
তাড়াতাড়ি কর।”» সে কনেযাত্রীদের ঘরের ভিতরে নিয়ে পাটিতে 
বসায় এবং বলে “দেও, চার চার খোর! ক'রে হাড়ি দেও.» সকলকেই 
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ইাড়ি দেওয়া হয়; সকলেই পান করে । আইওগণ হাত ধোয়াইয়৷ দের, 
আরখো রাগুলি ভেঙ্গে ফেলে দেয়। 

ভারপর বরের মা একটা ডালাতে ট্ড়া-মুড়ি নিয়ে আসে ! বরের 
মা! বলে, “ণেও বাবা, চিড়ামুড়ি ভিজিরে নেও» 
তারা চিড়ামুড়ি ভিজিয়ে নেয়, তখন একজন আইও 
গুড় ও দই এনে তাদের পাতে ঢেলে দেয়। তখন বরের পিতা মিনতি 
করে নানাপ্রকার কথা বলে। সকলে খেয়ে উঠে, তাদের আবার হাড়ি 
দেওয়া হর । হাতমুখ ধুয়ে সকলে উঠে আসে। 

তারপর জগমণঝি ঘরে প্রবেশ ক'রে বরেগ পিতাকে জিজ্ঞাসা করে 
“এখন কুটুমদের কি খাওয়াব?” সে বলে, “একটা! 
খাঁ আছে, সেগাকেই ব'নিয়ে নেও |” জগমাঁঝি 
গ্রামের একটি হ্োকরাঁকে ডেকে এনে বলে, “বাপু তুমি গ্রামের ছোটবড় 
সকপকে নিমন্ত্রণ করে বলগে “আম্থন আপনার কনেযাত্রীদের শাকপালা 
তুলে দিবেন।” মেয়ে পুরুষ সকলেই এসে বরের ঘরে একত্রিত হয়। 
গ্রামের সকলে কেহ সন্দেশ, কেহ মদ, কেহ ব! চাল এনে থাকে । 

তারপর জগমণঝি একটা খাঁস এনে বরযাত্রীদের দেয়। খাসিটাকে 
দড়ি দিয়ে বেঁধে তার মাথায় জল ঢলে দেয়, তারপর সেটাকে একটা 
পাতায় করে চাল খেতে দেয়। তখন জগমাঝি কনেযাত্রীদের বলে 
“বাবা এবার তোমাদের শাকপাল! তুলে নেও ।” তারা সকলে উঠে পড়ে ; 
তাদের মধ্যে একজন খাড়া ধরে খাসিটাকে ছু'য়ে দেয়, খাড়াটাকে সেখানে 
রেখে দেয়। তখন গ্রামের একজন খামিণাকে খাড়া দিয়ে মেরে ফেলে। 
কনেযাত্রীর্দের কেহ খাসি কাটে না, কেনন। তারা বলে “বিবাহ-বন্ধন 
ছিড়ে যাবে!” জগমাঝি খাসির মাথাটা পাতার চালের ভিতর রেখে 
ঘরের ভিতর চলেচ্যায়। কাটবার সময় যে ডাও্ডা' ধরেছিল সে খড়দিয়ে 


চিড়া মুড়ী 


গ্রামের ভোজ 
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৭ পা িশীস্পা পলি পলি লিসা সি শপ পাকা সলা 





স্লিপ পা পালিশ পিশপিপিস্টিলি পরিসর 





পাপ সস চস সি সত (আপ পা স্পট 


রক্তপুছে ফেলে এবং ডাগাটা মাটিতে রাখে । তারপর বরের বাপ সেই 
জারগায় কতকটা হাড়ি ফেলে দেয়। তখন সকলে হাড়িপান করে। 

তারপর জগমাঝি বলে “এবার আপনার! পরস্পর অভিবাদন করুন।” 
প্রথমে বেয়াই ছুজন পরম্পরকে প্রণাম করে, তারপর সকলে মাঝি হতে 
আরম্ভ করে গ্রামের সকলকে প্রণাম করে। ছেলেমেয়েরা নাচতে 
থাকে, আর মজুরের মজুরের কাজকাম করে। 

তারপর বরের পিতা মাঝিকে বলে “বাবা, এস সকালে সকালে 
ব্রণ-কাজ শেষ করে ফেলি।” পেয়াদ! পাঠিয়ে গ্রামের সকলকে ডাকা! 

হয়। তারপর আইওর! বরকন্তাকে ঘস্ের ভিতর নিয়ে 
তার্দের তেলহলুদ মাখায়। ভেলমাখার পর বামনী 

তাদের আচল এক করে বেন্ধে দেয়। তারপর তাদের ভাত খেতে দেওয়। 
হয়। তখন বউ খেতে চায়ন!, কিছু জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয়না। 
তখন বরের পিতা! বলে “বৌম! তোমার, খাও, দুধ খাবার ভন্য তোমাদের 
একটি বাছুর দিব।” তখন সে খায়; খাবার পর সকলে বাইরে আসে । 

তারপর বামনী লোটায় জলনিয়ে সর্বপ্রথমে মণ্ডপের খুটির নিকট 
আসে। তারসঙ্গে কনের সহচরী-বুড়ীও থাকে । যেখানে লেখ। হয়েছে, 
সেখানে তার! তিনবার করে ঘুরে । আর বামনী ঘুরবার সময় জল ঢেলে 
দেয়। তারপর আইও লেখার উপরে পাটি পেতে দেয়, সেখানে 
বরকন্ঠাকে বসায়। তারপর কনের ঘরে যেমন বরণ করা হয়েছিল 
তেমন এখানেও হয়। গ্রামের মেয়ের! বরণের সময় বরকনেকে শাখা, 
মালা, অস্গুরী, কিংবা কড়ি উপহার দিয়া থাকে । কনেপক্ষ বরণকালে 
কিছু দেয় না। তারপর গ্রামের লোকে বেশকরে মদ পান করে। 
তারপর তিনপাক দিয়ে বরকম্াকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে । তারা৷ 
সকলে আবার হাড়িপান করে। 


বরণ 
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ওসি ওকি এপ তে সি সর 


তারপর গ্রামের সকলকে ভোজ দেওয়া! হয়। কনের বাড়ীতে 
যেমন খাওয়৷ দাওয়া হয় এখানেও সেইরূপ খাওয়! দাওয়া ও কথাবার্ত 
হ'য়ে থাকে । খাওয়া দাওয়। করে কেহ শাচগান 
করে, কেহবা শুয়ে থাকে । (যারা নাচগান করবার 

তারা শাচগান করে, আর যার! শোবার তারা শুয়ে পড়ে )। 
ভোর হয়; তখন বামণী বরকন্তার বিবাহের কাপড় সিদ্ধকরে কাচে। 
তারপর কনেপক্ষ ও কনের সহচরী বুড়ী সকলে দাতন করে? দাতন শেষ 
ক'রে বাসি চিড়ামুড়ি বরকন্তার সহিত খায়। তারপর বরকন্ার স্নান ও 
সাজি মাটিদিয়ে-চুল-মাজা দেখবার জন্ত গ্রামের সব মেয়েপুরুষ একত্রিত হয়। 
মান ও মাথা কচজান আরস্ত হয়; দুখানা পিড়ি একলাই সে পাতে; 
আর একটা পাত্রে সাজিমাটি ভিজায় ; দুটা দীতকাঠি আনে ; বরকন্াকে 
পিড়িতে বসায়। তার! পুর্ববদিক মুখ করে বসে, বরের দক্ষিণদিকে কন্ত। 
বসে। তারপর বর একটা দাতকাঠি চিবিয়ে কনেকে দেয়; কনে 
আবার দ্রাতনের জন্ত সেটাকে বামনীকে দেয়; কনের হাতের ভাল 
দীতন বামনী নিয়ে বগকে দেয়। বরকন্তা দুজনের দীতন শেষ হয়; 
হাতমুখ ধোওয়ও হয়। তারপর বরকন্ত। পরস্পর সাজি মাটি 1দয়ে 
নিজেদের মাথা! পরিষার করে; তারপরে শ্নান হয়। কন্তা নিজে 


বরের প। ধোয়ায় ও তেল মাখায় ; তারপর তাকে প্রণাম করে | তারপর 
সকলে পরস্পরকে অভিবাদন করে হাড়ি পান করে। 


আহারের পর মাঝি বরকন্তাকে নিজের কাছে বসিয়ে উপদেশ 
দেয়। সে বলে, “ওগো বউমা এখন এটাই 
তোমার ঘরবাড়ী; এখানেই তোমার ঘরসংসার 
(ইাড়ি-পাতিপ )) আজ থেকে সব দেখেশুনে 
নেও) এখন এরাই তোমার বাপম1; এর! যা টায় দিবে) এর! যে 





সে 





ভাজ 


বয়কণ্কে মাঝির 
উপদেশ দান 





৮০ সাওতালী কথ 


এসসি লি শালা এলি শা ৬টি 





সি সি ভাটি লি শি পরত পা সরস 





সালিশ পলি সরি সিসি পাও লিলা ও লিপ লিলি _ | তির তে পোদ ত 


কাজ করতে ব্লবে সে কাজ করবে; ইনি তোমার স্বামী । রাত্রি 
হক, আধার হ*ক, পেটব্যথা কিংবা মাথাধর! হক বাপমাকে বলবে 
আর এদের অবর্তমানে স্বামীকে বলবে, “ওগো আমায় সাহাষ্য কর, 
রাত্রে কিংবা অন্ধকারে একল! কোথাঁও .বর হওনা 1» 

তারপর মাঝি বরের বাপমাকে বলে, “দেখ, এই মেয়ে নিজে 
আসে নাই; আমরাই বাণিঙ্গ্য করে নিয়ে এসেছি; এ বেচারি 
নির্বোধ ('আনারি” ), আজ থিকে বেশ করে সাবধানে একে 
শিখিয়ে পড়িয়ে নিবে ; তবেই ভালমত চলিতে পারিবে ।” 

তারপর মাঝি জামাইকে বলে, “তুমিও বাপু আজ থেকে যেখানেই 
শিকার করতে যাওনা কেন যাহ]! পাবে একলা সম্ভোগ করোনা ; 
আধখান। নিজে খেলে আর আধখানা স্্ীর জন্যে নিয়ে আসিবে । 

তুমিও বৌমা আজ থেকে তোমার স্বামী যেখানেই থাক্‌, আসামাত্র 
তাকে জল ও দাতন দিবে; জল আনতে কিংবা! পাতা কুড়াতে কোন 
সহচরীর সঙ্ে যাবে, কোন পুরুষের সঙ্গে হাসিঠাট্রা করোনা ; ইনিই 
তোমার একমাত্র পুরুষ, অন্য পুরুষের দিকে তাঁকিও শা ।” 

তারপর কন্য। উত্তর দেয়, “ই| বাপ, আমর! প্রতিজ্ঞা করে 
বিবাহবন্ধনে জড়িত হয়েছি; আপনার। পাজনে ইহা আরও দৃঢ় 
করবেন। এরা ছুজন আমার বাপমা-ইনি আমার ধর্মবাপ আর 
ইনি আমার ধর্মমা, আর ইনি আমার সহধর্মী। যেখানে থেকেই এরা 
ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত হ'য়ে আসবে আমি জল এনে দিয়ে এদের শ্রম 
অপনোদন করব | আমি এরূপ ভাবে নাচলিলে আপনারা সকলে 
আমায় ভংসনা করবেন ।” 


তারপর মখঝি ঠাট্টা করে বলে “বা বৌত বেশ ভাপ; ভাত 
তন্কারী আমাদের কেমন দেয় দেখব, আমরা খেলে বিশ্বাস করব।” 
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তারপর বরের পিতা ঘটক ও বামনের পাওনা চুকিয়ে দেয়। 
ঘটক পাঁচহাত লম্বা একখানা ধুতি, এক দিকা পয়সা, ও খড়মেব 
জন্য এক আন! পয়সা পায় । পুরোহিতও পাঁচহাত লম্ব। একখানা 
ধুতি পায়। সকলে তখন উঠানে আসে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা 
নেচে নেচে গান করে। তারপর কনেধাত্রীরা 
বিদায় হয়। তীরা যাবার সময় কনেকে বলে 
“মা ভেবোন1, আমরা পাঁচদিন পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। 
তুমি হাড়ি তৈরি করে রাখবে, আর পাঁচ পাইল! চিড়া কুটে 
রাখবে ।” তারপর সহচয়ী বুড়ীও বলে, *ম।, এখানে মন দিয়ে 
থাক, এটাই এখন তোমার ঘর এটাই তোমার দুয়ার; রীতিমত 
কাজকাম ক'রে খাওয়! দওয়া করবে, আমাদের ভুলে যেও না, 
এট! তোমার চিরজীবনের ঘরবাড়ী ; ভেবোন! পাঁচদিন পরে আবার 
আমর! আসব ।” তারপর কনেপক্ষ সকলকে প্রণাম করে বিদায় হয়। 
তারপর মণ্ডপ তোপ! হয়। বিকাপ বেলা ৪টার সময় বৌ গ্রামের 
ছু'একটি মেয়েকে নিয়ে জল আনতে ঘাটে যায়, 
অল্প কিছু পসিন্দুর সঙ্গে নেয়; সেখানে ঘাটে 
পাঁচটি সিন্দুরের ফোটা দেয় এবং সহচরীদের সঙ্গে চলে আসে। 
একে "ঘাটকেনা' বলে । 

পাচদিন পরে ঘটক ও কন্তাপক্ষের ছুই একজন লোক এসে 
হাঁজির হয়। প্রণামার্দি করবার পর তাদের পা ধোয়াইয় দেওয়। হয় । 
তার! ঘরে প্রবেশ করে হাড়ি পান করে। 
পরে মুরগীর ঝেল রেন্ধে ভাত খেতে দেয়। 
তারপর তারা৷ ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হলে চিড়ামুড়ি খেতে দেয়। 
ছুপুরবেলা৷ ঝোল ভাত খায়; দুপুরবেলার খাওয়া! শেষ হলে শাশুড়ী 


ঘটক বিদায় 


ঘাটকেন। 


পাচদিন পরে দ্বিবাগমন 


৮২ ঈলীওতালী কথা 
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চিরুণী দিয়ে বৌর মাথা আচড়িয়ে দেয় এবং সিন্দুরের টিপ দেয়, 
বরকেও তৈয়ার কর! হয়। বউ এক হাড়ি মদ আর পাচ 
পাইল চিড়া সঙ্গে নেয়, চিড়। কাপড়ে বেন্ধে নেয়। তারপর সে 
শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে, ঘটক ও কনেপক্ষের দুইজনকে 
সকলে প্রণাম করে। বৌ মদের হাড়ি মাথায় নেয় এবং চিড়া 
কাপড়ের খুঁটে বোগলে রাখে । তারপর একছার নিজের ঘরে 
চলে আসে। ঘরে এসে হাজির হয়। সেখানে কনের দিদি ও ছোট 
বোনে সকলের পা ধুইয়ে দেয়; তারপর জামাইকে চিমৃটি কাটতে 
থাকে ; জামাই পয়সা কিংবা! মাল। স্বীকার করলে ছেড়ে দেয় । সকলে 
মিলে জলকেলি করে, পরম্পর অভিবাদন করে ঘরের ভিতর এসে 
খাওয়া দাওয়া করে। 
দুইরাত্রি বরকন্ত! সেখানে থাকে । তখন ঘটক বলে, “আমি এখন 
তোমাদের নিয়ে যাব।” একপাত্র হাঁড়ি ও পাঁতপাইল! চিড়া প্রস্তুত হয়। 
কন্যা এগুলি মাথায় ও বেগলে নিয়া চলে। 
প্রণামারি করে তারা ঘটকের সহিত বরের বাড়ীর 
দিকে রওনা দেয়। সেখানে এসে উপস্থিত হয়। গ্রামের সকল লোক 
সেখানে এসে উপস্থিত হয়। এখানে মদ ও চিড়! খাওয়া হর, সকলে 
খাওয়া দাওয়! করে গল্প করে। তারপর “আপনাপন"* ঘরে চলে যায়। 
বরকন্যা সেখানে থেকে যায়৷ 


সমাপ্তি 


“বাশের ঝুড়ি মাথায় করে বিবাহ” 


(গরীবের বিয়ে ) 

এটা গরীবদের বিবাহ। কনের বাড়ীতে বর যায়ন! ; কেবল ঘটক ও 
বরপক্ষের পাচজন কনের বাচীতে চলে আসে । কোনও মণ্ডপ তৈরি 
হগ্ন না; বরধযাত্রীদের পৃথক বাসস্থানও দেওয়া হয় ন7া। আচার ব্যবহার 
রীতিমত হয়ে থাকে ; খাওয়। দাওয়! কিংবা হাড়ি পান একইরকম হয়ে 
থাকে। বরপক্ষ খেয়ে দেয়ে বৌকে বরের বাড়ীতে নিয়ে আসে । 
কন্তাপক্ষ হ'তে তিনটি ছেলে ও একজন মেয়েলৌক কনের সঙ্গে আসে । 
“চাক-পুরাউনি, কিংব! গুল ছাড়ানি' লাগে না। বরের ঘরেই সিন্দূর 
দান হয়; সেখানে রীতিমত নিয়ম রক্ষা হয়। বরকন্তার দ্বিরাগমনও 
সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে । 


ঘরজামাই 

যাদের পুক্রসন্তান নেই কিংবা অল্পসংখ্যক নিষ্ষন্মা পুত্র আছে তার! 
'সমত্ত' মেয়ে থাকলে ঘরজামীই ব্বাথবার চেষ্টা করে। কেবল 
গরীব কিংবা পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকেরাই ঘরঞ্জামাই হয়ে থাকে । 
ঘর্জামাইদের পণ কিংব! খরচ ঝবদ কোনও টাকা দিতে হয় না) 
সব মেয়ের দিক থেকে দেওয়া হয়। বিবাহ অন্তান্ত বিবাহের মত ; 
কিন্তু, বিবাহের পুর্বে কনের জন্ত বরকে পাঁচবৎসর শ্বশুর বাড়ীতে মজুর 
থাটুতে হয়; তখন কোন ভাতা পায় না, কেবল খোরাকপোযাক 
পেয়ে থাকে । ঘরজামাই রাখবার সময় একটা বাছুর দেখে রাখ! 
হুয়) পাঁচবসর না৷ পেরুতে যদি মেয়ের সঙ্গে জামাইর বনিবনাও ন 
হুয় তবে জামাই কেবল বাছুরটি নিয়ে চলে যায়। বিবাহের সময় কনের 


৮৪ ঈওতালী 


শি াস্পিরি্উপিনি সস পাস পতিত পাটি পাদ শক পোসটিলিশি শান্তি নদ তি তো পানি পি সত কাস কাস পা স্লিপ লিক লি সত ভীস্ছি শা সস সিউি পলা জাত পা লা 


পিতা কনেকে একটা বাছুর দিয়া থাকে। জামাই পাঁচবংসর যে 
শন্তাদি অজ্ঞান কৰে তাহা সুদে খাটায়; পাচবখপর পরে মনের মিল 
থাক্‌লে স্বামীন্ত্রী সেখনে থেকে ভাতা পায়; অগ্তথা জনে চলে আসে । 

কন্ঠার মত পিতামাতার পুত্রসন্তান না থাকূলে আর ঘরজামাই 
তাদের মৃত্যুপধ্যন্ত দেখাশুনা ও খোরাকপোধষাক দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কর্লে 
তাদের ঘরবাড়ী, জমিজমা সব পায়; আর গোধনের অর্ধেক পায়; 
বাকী অর্ধেক গরুবাছুর কন্তার পিতার ভাইরা অথবা জ্ঞাতিবর্ণ পায়। 
ঘরজামাই শ্বশ্তর-শাশুড়ীর শ্রা্ধাদি কাজ ক'রে থাকে । ছু তিনজন 
খরজামাই থাকৃলে সম্পত্তি ভাগ হয়ে থাকে । 


“তালাকবেওয়া বিধবামেয়ের বিবাহ” 


মৃত?ার পুরুষদের উপর কেহ খুসা নয়; সেজন্য কোনও মেয়ে 
তাদেপ সঙ্গে বিবাহ বসতে চায়না । লোকে কথায় বলে, প্রাঢী 
পুরুষগডুলি মুখভেঙচান বানরের মত)” প্রাচী পুরুষগুলি ঝাটার মত 
কর্কশ ; সাধ করে কে পাপ ঘাড়ে নেয়।” 

প্ছাড়োয়1” (56091266101) 5116 ) পুরুষদের উপরও কেহ 
সন্ত নয়। লোকে বলে, প্ছাড়োয়া পুরুষ চাঁখা হাতা, কে জানে 
কয় দিন।” 

বিধবা মেয়েদেরও দোষ দিয়ে থাকে । কথায় বলে, প্রাট়ী মেয়ে 
বাজা ঘোড়া, হান্‌ হান. |” “ছাড়ই* (01%0:06ণ 65 171150220 ), 
মেয়েদেরও অশেষ দোষ; লোকে বলে, “ছ'ড়ই কুড়ী (মেয়ে) 
ময়না পাখী, কেবল মাথার বাহার,” ক্ছাঁড়ই কুড়ী সবুজ বুলবুল, 
হাজার রকমে ডাকে,” পছাড়ই কুড়ী তিতিরি পাখী, সকলকে ভুলিয়ে 
নেয়,” প্ছাড়ই কুড়ী চড়কগাছ, একস্থানে ঠিক হ'য়ে থাকৃতে পারেন! 1৮ 


শা ক শসা সর ক শপ ও পি শিবা রানি লা সা 


বিবাহ-বিষয়ক ৮৫ 
রা়ী কিংবা ছাড়োয়ে। পুরুষ কোন কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে মেয়ের 
পিতামাতা পাঁচটাক1 কিম্বা সাঁতটাক1 পণ পেয়ে থাকে ; কিন্তু জামাই 


৮ 


কিছু ফিরে পায় না। অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ের মত এদেরও- 


বিয়ে হয়। 

পুরাকালে রাটটী কিংবা ছাড়ই মেয়েরা অবিবাহিত কোন যুবককে 
রখতে (অথবা বিয়ে করতে )পারত না; এখনও সেরূপ আইন 
নাই) কিন্য কল্কালে, আইন না| থাকা সত্বেও ছুএকজন এরূপ 
রেখে থাকে । রাট্রী মেয়েকে যে রাখে তাকে তার অর্দেক পণ দিতে 


হয়; আর জগমাঁঝি আটখানা মণ্ডলা পায়। মাঝি কিছুই পায়না) 


শাশুড়ীর কিংম্বা দিদিশাশুডীর জন্য কোন শাড়ী লাগে না; “চাড়ি,” 
স্নান অথবা দ্বিরাগমন পদ্ধতি কিছু নাই; এটা ঠিক বিবাহ নয়, একে 
সাধারণ কথায় চার” (& 55566171 0111171115 02061 001 95171001- 
(116 19011)05 ) বলে। এরকম বিবাহের নাম “সাহ্া»। জামাই 
বৌকে সিন্দুব দেয় না; একটু সিন্দু বৌর কপালে ফুটিয়ে দেয়। এরূপ 
সাঙ্গ বিয়েতে কোন ভোজ দিতে হয় না; কেবল ভ্বগারিজনকে হাঁড়ি 
দেওয়া হয়। 

যে সধ কুমারী মেয়ের ছেলে হয় তীদিগকে “চুপি ছাড়ই” বলে 
থাক। এদিকে কেহ রাখলে ্ছাড়ই' মেয়ের মত পণ দিতে হয়; 
কিন্ত এদের বিবাহ অন্তান্ত কুমাবী মেয়েদের মতই হয়ে থাকে । 


ঘর-করণী 


(17 50101510102, ৪. 07121) 710 1135919 1101591£ 10 
11791755 1)01058 959 1015 15, ) 


কোন গ্রামে কোন যুবক কোন যুবতির সঙ্গে প্রেমে পঙিলে যুবতী 
জগমাঝির নিকট এসে খুলে বলে। জগয়াঝি যুবকের সঙ্গে 


৮৬ নাওতালী কথ! 


সি এসপিকে সিস্ট এটি” সস শি এ এ এসএস, 





সিসি সী অসি 


আলাপ করে তার বাপমাকে বলে। বাপমাও মাঝির নিকট হুএকদিন 
পরে বলে। .সকলে বসে কথাবার্ত, বলে; তার! যুবক যুবতীকে বুঝিয়ে 
দেয়) তারা খুপী হয়ে রাজী হলে সকগ্ে বিবাহের. দিন স্থির করে নিজ 
নিজ ঘরে চলে যায়। গ্রামের পাগজন পাচশিক। “পঞ্চাতি” পায়; বিবাহ 
অন্ঠান্ত বিবাহের মত হয়ে থাকে । 

কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে একত্র বসবাস করে পরে তাকে না 
রাখতে চাইলে মেয়েটি জোর পূর্বক তার ঘরে এসে বাসকরে ৷ ছেলেটি 
রাজি হলে তাদের বিবাহ হয়; আর যদি সে রাজী না হর তবে 
পাঁচজনের বিচারে তাকে মেয়েকে তিনটাকা দিতে হয়) পাচজনে ছেলে 
মেয়ের বাপকেও পাঁচসিকা জরিমান। করে । মেয়ে টাকা নিলে জগমা ঝি 
তাকে তার বাপমার বাড়ীতে নিয়ে রেখে আসে । 


ইপুতুত 
(বেমাইনি সিন্দুরদান ) 

পাচজনের অন্ুমত্তি ব্যতিরেকে য্দি কোন যুবক ৌ'রপূর্বক কোন 
খুবহীর কপালে সিন্দুরের ফোট। দেয় তবে লোকে তাকে “ইপুতুত” বলে। 
ইহা ছু প্রকার; কখনও কখনও মেয়ের সম্মতি নিয়ে সিন্দুর দেওয়া, 
আর কখনও তার সম্মতি ব/তিরেকে “খামাখা” শিন্দুর দেওয়া । যদি 
মেয়ে ও ছেলে দুজনে রাগী হয়, কিন্তু মেয়ের বাপমা, বিবাহ দিতে 
অস্বীকৃত হয়, তবে ছেলেও মেয়ে ছুজনে পরামর্শ করে ঠিক করে 
এবং ছেলে মেয়ের কপালে সিন্দুর দেয়। কোনও যুবক কোন মেয়েকে 
"খুব পছন্দ করলে, আর যদি সে সন্দেহ করে যে বাপম! 1ববাহ দিতে রাজী 
নাও হ'তে পারে অথব! মেয়েও রাজী না হতে পারে, তখন নে মেয়েকে 
কিছু ন৷ বলে হঠাৎ তাকে একদিন সিন্দুর পরিয়ে দেয়। কখনও কখনও 


বিবাহ-বিষয়ক ৮৭. 


ছি প কো লো ভাত লী টি জি কিস এস ভাসি লী? এ পস্টিপিস্িলী তক ক 


সপ সর ৬ তা তি পি চান শি িিিসিস শাস্তি কাস্ট জাসিশী স্টক সি মিস লিন শি পি শীষ | ৩ সির শা 


মেয়েদের বদনাম রটাইবার জন্য অথবা. তাদের পরিতয যকত কিংন্ব। 
'ছাড়াই' মেয়ে করবার জন্তে রাগ করে লোকেরা এরূপ করে থাকে । 
লোকে কথায় বলে ষে কুমারী কন্ত। বিবাহ করলে পরলোকে সুখ হয়ঃ 
“বাঢ়ী” কিংবা “ছাড়ী” মেয়ে বিয়ে করলে সে সুখ হয় না। সেজন্য কখনও 
কখনও এরূপ হয় যে কারও প্রথমা! স্ত্রী “রাট়ী” কিংবা! “ছাড়ই” হলে, 
সে পরলোকে স্ত্রী পাবার জন্ত একজন কুমারী মেয়েকে বিবাহ করে, 
কিংবা সিন্দুর দেয়। সে মেয়ে পরে থাকুক বা না! থাকুক সেও পর- 
লোকের জন্ত পথ পরিঞ্কার করে রেখে দেয়। 

কোন ছেলে কোন মেয়েকে সিন্নর দিতে মনন করিলে সে একট 
পাতায় সিন্দুর নিয়ে জলের ঘাটে কিংঝ৷ খোণ৷ মাঠে চলে যায়, এবং 
হঠাৎ কোন মেয়ের কপালে সিন্দুর মাখিয়ে দেঁয়। সিন্দুর অভাবে মাটি 
কিংব। চুণও ব্যবহার হয়। পরবের সময় কিংবা কাঠপাত৷ আনবার 
সময়ও সিন্দুর দিয়ে থাকে । কোন মেয়েকে সিন্দুর দেওয়া হলে আইনতঃ 
সে সিন্দুর দেওয়া পুরুষটর স্ত্রী হয়; আর মেয়েট সে পুরুষের নিকট ন! 
থাকলে "ছাড়ই” হয়। 

কোনও যুবক কোনও যুবতীকে জোরপূর্ক সিন্দুর দিলে সে. 
মেয়ের বাপভাইএর ভয়ে গ্রাম হ'তে পালিয়ে যায়। মেয়ের বাপ- 
ভাইয়ের৷ সিন্দুর দেওয়ার কথা অবগত হ'লে অত্যান্ত উত্তেজিত হয়» 
এবং গ্রামের লোকজন একত্র ক'রে তার ধনুক 
ও খাঁড়। নিয়ে যুবকের ঘরে প্রতিহিংসা নিতে 
চলে আসে । প্রথমে তার! সে গ্রামের মাঝিকে সব কথ। বলে ) সে বলে, 
্যায়মত যা ভাল মনে হয় করুন।” তার! ধুবকের ঘরে ঢুকে 
জলের কলসী একটি একটি ক'রে ভেঙ্গে ফেলে, ভাত রাধবার 
হাড়ি, চুল প্রস্থতি সব ভেঙ্গে চুরমার করে) আর যুবককে পেলে 


গ্রতিহিংস। 


1৮৮ সাওতালী কথা 








তাকে বেন্ধে মারতে মারতে মরার মত ক'রে কেবলমাত্র জীবনটা 
রেখে উঠানের মাঝখানে শুইয়ে রাখে। তারপর তারা ছাগল- 
শিকারে চলে যায়; ছাগল পেলে খাড়া দিয়ে তাকে ছখণ্ড করে। 
আর শুকর পেলে তাকে তীরধন্ক ছেড়ে মারে। তারপর তার 
গাভীর পাল ধরে; ভাল ভাল তিন জোড়া গাভী কিংবা ম“হয নিয়ে 
তারা৷ মাঝির বাড়ীতে আসে ; ছাগলের টুকর! ছুটিও সেখানে আনে। 

তারপর মাঝি গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে পঞ্চাইতি ক'রে বিচার 
করে। প্রথমে কি প্রকারে ঘটনা হয়েছে 'তার তালাল হয়; 
ছএকজন লোক মেয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে খবর নেওয়া হ] বে মেয়ের 
সম্মত কি অসন্মতিক্রমে কি জোর ক'রে তাকে 
সিন্দুর দেওয়া হয়েছে; একটি ছাগলও সেখান 
থেকে নিয়ে আসে । দুপক্ষের লোকে ছাগল ছুটিকে মেরে খেয়ে 
ফেলে; অন্তান্ত সব 'মালটাল' যুবকের পক্ষে মাঝি ও পাঁচজনে 
মেয়েরপক্ষের মাঝির নিকট জিম্বা রাখে_-ষে পর্যস্ত যুবকের পিত৷ 
জরিমানার টাকা ন! দেয় । যুবক যুবতিকে পাক কি না পাক মেয়ের 
বাপ ছটাক। পাবেই; আর যুবকের গ্রামের মাঝি যুবকের বাপের 
কাছ থিকে পাচটাকা জরিমানা আদায় করে); এ টাকাটাকে 
“মাথা বাঁচানো” টাকা বলে। আদিকালে কখনও কখনও সিন্দুর 
দেওয়ার অপরাধে যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলা হ'ত। মাঝি 
যুবককে বীচায় সে জন্ত এ টাকাটা পায়; পাঁচটাকার ভিতরে 
ছুটাকা সে গ্রামের লোকদের ভাগ করিয়া দেয়। প্রায়ই ছেলের 
সঙ্গে "'ইপুতুত” মেয়ের বিবাহ হয়ে থাকে ; কুমারী মেয়ের মতই 
তাঁর বিবাহ হয়) 'এদের বিবাহ না হ'লে, মেয়েটি “ছাড়ই” 
বলে গণ্য হয়। | 


বিচার ও দণ্ড 


হিরম-বৈহা! ৮৯ 
ছুটকি ( দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যা ) 


আদিকালে এক পরিবারেই লোক সন্তষ্ট থাকিত; কারও 
দুই পরিবার ছিল না। অআাগকালও কেহ কামের উত্তেজনায় 
দুতিন্ট স্ত্রী বিয়ে করলে লোকে তার প্রশংসা করে না;তবে 
এরূপ লোক খুব বিরল। কিন্তু কাহারও প্রথমপক্ষের স্ত্রীর 
সন্তান না হলে সে গ্রামের ছুএকজনের সঙ্গে পরামশশ করে একজন 
'ছুটুকি' বিবাহ করে। “বটুকি” (প্রথম পক্ষের স্ত্রী) তার বাপের 
বাড়ী চলে যায়। এরূপ লোকের বড়ভাই মৃত হলে সে প্রথমা. 
স্ত্রী থাকা সত্বেও বড় বৌদ্দিদিকে “সাঙ্গা' বিয়ে করতে পরে ; অনেক 
সময়ে ছেলে পেলের যেন অন্তর না যায়, সেজন্য এরূপ “পাঙ্গা" হয়ে 
থাকে । এতে কোন দোষ নাই) কিন্তু ছোটভাই মরলে বড়ভাই 
তার স্ত্রীকে সাঙ্গা করতে পারেনা । ছোটভাইএর স্ত্রীকে বড়ভাই 
দেবতা মত ভক্তি করে ; তার খাটিয়াও চুইতে পারে না। 

যার! ছুইপরিবার গ্রহণ করে তার! পরে তার ফলভোগ করে থাকে; 


কেননা ছুটুকি ও বটুকিতে মিল হয়না, এবং লোকে নানা কথা 
বলে থাকে । 


“হিরম-বৈহা” 
( প্রথম ভাধ্যার পাওন! ) 


প্রথম! ভার্যার সন্তানাদি না হইলে অথবা কামোপভোগের জন্ত 
পুরুষের! দ্বিতীয়বার বিবাহ করে থাকে। কিন্তু “বটুকি” খুনী কিংব৷ 
রাজী না হলে সে ছুট্কিকে ঘরে ঢুকতে দেয়না , ছুট্ুকিকে দেখামাত্র 


৯০ সাওতালী কথ! 


দুয়ারে ধীড়িয়েই তাকে মারতে সুরু করে। ইহারও নিয়ম আছে; 
বটুকি' “হিরম বৈহা” বাবদ পাঁচট! টাকা কিংব! একট! বছুর পায়। 
এই টাকা পেলে তিনজনে পাঁচজনের লামনে একপংক্তিতে পুর্ববমুখী 
হ'য়ে বসে। প্রথম! স্ত্রী স্বামীর দক্ষিণ পার্খে ছজনের মধ্যে বসে। 
তারপর স্বামী প্রথম! স্ত্রীকে সিন্দুর দেয়, আর অবশিষ্ট সিন্দুর একট। 
ভিম্ব ফুলে ক'রে বামহাতে ছুটকির মাথায় মাখিয়ে দেয়। বট.কি 
তার বাপের ঘরে চলে যায়। 


আপাঙ্গির ( মেয়ে্চুরি--5190620621) 


যদি কোনও পুরুষ এবং কোনও মেয়ে একত্র বসবাস করবার জন্টে, 
অন্তদেশে পালিয়ে যার তবে তাকে 'আপাঙ্গির' বলে থাকে । সাধারণতঃ 
মেয়েট সধবা! কিংবা নিকট-সম্বন্ধীয় হলে (অর্থাৎ যাকে বিবাহ করা 
আইনতঃ অসর্গত ) পুরুষটি সমাজে জাতিচ্যুত হবার ভয়ে তাকে বের 
করে নিয়ে পালিয়ে যায়! 

পুরাকাঁলে কেহ সধব! মেয়েকে বের করে নিলে সকলে তার খোজ 
নিয়ে কেটে ফেলত ! অথব! কেহই তাদের কোন খোদ পেত না। আঁজ- 
কাল সকলে ডবল পণ আাদার করে এবং মেয়েটাকে জিম্মা রাখে ) ষে, 
বের করে নেয় সে মাথা বাচাবার পণ স্বরূপ মাঝিকে পীচটাকা দেয়। 
যদি কেহ নিজের কোন আঁম্মীরাকে বের করে নেয় তবে সে সমাজে বন্ধ, 
হুয়। যদি একজন আর একজশকে ন! ছেড়ে দেয় তবে দুজনই যাবজ্জীবন 
 সমাঁজে বন্ধ থাকে ; কেহই এদের সঙ্গে খাওয়! দাওয়! করেনা, কিম্বা এদের 
ছেলেপেলে ও প্ঘাট' পায়না । আর যদি ছাড়াছাড়ি হয়, তবে সমাজে 
উঠতে পারে, কিন্ত তাতে অনেক টাক! লাগে। ঘদ্দি কেহ নিকট 
সম্পর্ায় কোন মেয়েকে নিয়ে পালায়, তবে ছুপক্ষের বাপম! ও: 





হিরম-হৈব! ৯১ 


০ 


আত্ীয়স্বজনের টাক দিতে হয়। আর যদ্দি তাহাদিগকে পরিবারের 
মধ্যে রাখা হয় তবে তারাও সমাজে বন্ধ হয়। গ্রামের পাঁচজনে তাদের 
জরিমানা! করে, এবং তারা তাদের ছেলেমেয়েদের আমল দেয়না 
এবং কখনও তাদের কেহ আনানেওয়| করেনা । মেয়ে ছিনিয়৷ নেওয়া 
আর মেয়ের সহিত পালিয়ে যাওয়া একই রকম অপরাধ। ভিন্ন 
জাতের সহিত পালিয়ে গেলে যাবজ্জীবন সমাজচ্যুত হয়, আর তাদের 
বাপমারও দণ্ড দিতে হয়। 
“সাকাম অডেজ” ( পাতাছেড়! ) 
( তালাক ) 

পুর্ব্বে দুকারণে 'তালাক' হত-স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস 
করলে, অথব!। “ডান” হ'লে, কিন্ত আজকাল স্বামীন্ত্রীতে বনিবনাও ন৷ 
হইলেই “ছাড়াছাড়ি কিংবা! তালাক হ'তে পারে। স্বামী দ্বিতীয়বার 
বিয়ে করলে প্রথম! স্ত্রী তালাক চাইতে পারে। স্ত্রী ডান হ'লে 
তাকে তালাক দিলে, অথবা তালাক না দিলেও, সে অন্যত্র সাঙ্গ 
করতে পারে। স্ত্রী অভিগারিণী হ'লে তাকে তালাক দেওয়৷ হয় 
পূর্ব্বেই বল! হয়েছে । 

কারও স্ত্রী পাঁচজনের ঘাটে “ডান* বলে সাব্যস্ত হ'লে সে গ্রামের 
পাঁচজনকে ডেকে এনে স্ত্রীকে বাপমার অথবা কেবল বাপের জিম্বা 
করে দেয়, এবং সন্তানার্দি থাকলে তাদের নিজে রেখে দেয়। আর 
যদি স্তন্তপায়ী কোন শিশ্ুসস্তান থাকে তবে তাকে বড় হবার পর নিয়ে 
আসে। এর কোন দণ্ড নাই; পাঁচজনে কেবল একট! ভোজ 
পায়। পরে কোন মেয়ের বিয়ে হ'লে সে বিয়ের সাড়ী পায়ন!। 
, আজকাল কেবল বনিবনাও ন৷ থাকা দরুণ যর্দি কেহ তালাক 
দেয়, তবে দোষী সাব্যস্ত' হ'লে তাকে জরিমানা দিতে হয়। 

৭ 





৯২ সাওতালী কথা 


বিনাদোষে কোন স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করলে পণের ট্রাক! ফেরত 
পায়না, আর নিজেরও ্ছাড়ান” টাকা লাগে। সন্তান পিতার 
কাছে থাকে; সে স্ত্রীকে একটা গাই, এক বস্তা ধান, একট! বাটা 
ও একখানা! সাড়ী দিয়ে থাকে, আর যদি সে স্ত্রী কোন শিশু 
সম্তানকে লালনপালন করে বড় করে, তবে তাকে নেবার 
সময় মেয়েটি ১৬মণ ধান ও একখান! সাড়ী পায়। সন্তানের 
ব্যামোপীড়ায় কোন খরচ লেগে থাকলে তাও পেয়ে থাকে। 
মেয়ের দোষে যদি “ছাড়াছাড়ি” হয় তবে পুরুষ টাক ফিরে পায়; 
কিন্ত মেয়ে কিছুই ফিরে পায় না। গ্রামের পাঁচজন দুপক্ষ হইতেই 
পাঁচসিক! পঞ্চাতি পেয়ে থাকে । 

স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলে, ও প্রথমা স্ত্রী তালাক 
চাইলে স্বামী পণের টাকা ফিরে পায় না, আর তাকে প্রথমা স্ত্রীকে 
একটা গাই, এক বন্ত! ধান, একখান। কাপড় ও একটা বাটি দিতে হয়। 

তালাক দিবার প্রণালী এই প্রকার £-_ দুপক্ষের মাঝি ও পাঁচজন 
একত্রিত হয়; এক লোটা জল ছাড় করে রাখা হয়, এবং তার 
ছুপাশে স্বামীন্ত্রীকে মুখোমুখী করে দাড় করান হয়। তখন 
বরপক্ষের মাঝি বলে *“ওগো কন্তা, ঠাকুরের নামে ও পূর্বপুরুষদের 
নামে আমরা দেখতে পাই যে তোমাদের মধ্যে একদিনের জন্যও 
বনিবনাও হয় না; এখন আমাদের কোন দৌষ নাই; তোমাদের মধ্যে 
মিল না থাকলে আমর! কি করব? এখন তোমর! নিজের মনে 
চিন্তা করে দেখ যে তোমর! “ছাড়াছাড়ি' হবে কিনা” ওগো “ফল 
(স্বামী) যদি তুমি বাস্তবিক তালাক দিতে চাও তবে শিংঠাকুর, 
পাঁচ পর্বতঠাকুর ও পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে পাঁত৷ ছিড়ে ফেল, 
নতুব! তালাক হবে না।” | 
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পরে বামপার উপরে তাদের দাঁড় করান হয়) পূর্বদিকে জোড়হাত 
করে দাঁড়ায়, তিনট! শালপাঁত। আন! হয় ) স্বামী গলবন্তর হ'য়ে সেই পাতা 
ধরে এবং উপর থিকে শিরা শির! ছিড়ে ঠাকুরের নামে পাতা ছিড়ে 
ফেলে দেয়; তারপর ঘুরে জলের লোটাটাকে ডান পা দিয়ে লাখি 
মেরে ভেঙ্গে ফেলে; তারপর মাঝি থিকে আরম্ত ক'রে যনকলকে প্রণাম 
করে। মেয়েও সেইপ্রকার সকলকে প্রণাম করে। 

পাতা ছি'ড়বার সময় যদি একসোজ! দাড়িয়ে পাতা ছিড়ে, 
তবে লোকে বলে হয়ত সময়ে আবার মিলও হ'তে পারে; 
আর যদি লোটার জল নিঃশেষ হ'য়ে গড়িয়ে না পড়ে তবে লোকে 
বলে এখনও মায়। ছাড়তে পারে নাই, সম্ভবতঃ আবার মিল হবে। 


বিটলাহ। 


( সমাজ চ্যুতি ) 

আদিম সীওতালেরা কেবলমাত্র ছু অপরাধে লোককে সমাজচ্যুত 
করিত, যথা, ভিন্নজাতের সহিত কিংবা! নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনের সহিত 
প্রসক্তি। কোনও ব্যক্তি এপ দোষ করলে তার গ্রামের মাঝি 
পার্খবস্তী গ্রামের মণঝিদের সহিত পরামর্শ করে। তাহারা সকলে 
একমত হলে নিজ নিজ গ্রামের লোকদের বলে দেয়, “অমুক লোকের 
সহিত খাওয়! দাওয়া করিতে পারিবে না। অমুকের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ 
স্থাপন করিতে পারিবে না বর্দ কর তবে তোমরাও এক আগুনে পুড়ে 
মরবে। কিন্ত কেবল এরা তাকে সমাজচ্যুত করতে পারে না; সে 
ক্ষমতা দেশের লোকের হাতে থাকে। দেশের লোক পোড়া জঙ্গলে 
প্রবেশ করে বৈঠক করে। নকল গ্রামের মাঝি পাঁরাণিক, দেশম ঝি, 
ও অন্যান্য মুখ্য লোকেরা একমত না হলে, যে কথা রটিয়ে থাকে তাকে 
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বিশেষরূপে সাঁজা দেয়। আর যদি তারা একমত হয় তবে এরূপ হুকুম 
জারি করে, “তোমরা সকলে শকরি পাতা” ( দৌষী লোক ) ঠিক কর। 
তারপর দেশের যুবক গায়কের দল একত্র হয়ে গান গেয়ে সেই দৌষী 
লোকের নাম ও দোষ ব্যক্ত করে গ্রামে গ্রামে ঢোল দিয়ে ষায়। দেশের 
সমস্ত লোক বাণী বাজিয়ে ও ঢোল বাজিয়ে গ্রামের চৌমাথায় সমবেত 
হয়, এবং একখণ্ড পোড়াকাষ্ঠ ও একট! ভাঙ্গা ঝাটা দোষীর উঠানে 
পুতে দেয়। গ্রামের সকলে যে পধ্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে সে পধ্স্ত 
অশুদ্ধ ও সমাজে বন্ধ থাকে, তারা দোষী লোকটাকে বিশেষ জ্বালাযন্ত্রনা 
দেয়। তাকে কেহ আগুন দিতে চায় না, অথবা তার পরিবারের কেহ 
একঘাট হইতে জল আনতে পারেনা । সে এরূপ নানা প্রকার শাস্তি 


ভোগ করে। 
জমজাতি 
( সমাজে পুনঃ-গ্রবেশ ) 

সমাজচ্যুত কোন ব্যক্তি পুনরায় আত্মীয় স্বজনর্দের সহিত 'মিশৃতে 
চাইলে নান! প্রকার জোগাড় চেষ্টা করে। গ্রামের সকলকে ডেকে 
মাঝির কাছে তার ইচ্ছ। ব্যক্ত করে; মীঝি পরগণাকে বলে ; “পরগণা” 
( সর্দীর) দেশের আর বার জন পরগণাকে খবর দেয়। কোন নির্দিষ্ট 
দিনে সকলে গ্রামে সমবেত হয় ; তার! বাহিরে বিশ্রাম করে) সমাজচ্যুত 
ব্যক্তি শুকর ও ছাগল মেরে গ্রকাণ্ড এক ভোজ দেয়। তারপর সে 
একটা লোটাতে জল নিয়ে গ্রামের রাস্তার মোড়ে চলে আমে | সেখানে 
গলবন্ত্র হয়ে, লোটার জল দুহাতে তুলে জোড়হাত করে দাড়ায় ; তখন 
তাহাকে নিতান্ত দুঃখী বেচারীর মত দেখায় । তারপর সকলের মুরুবিব 
পুরগণ|, ও মাঁঝি সকলকে বলে, “এবার একে রেহাই (মাপ) দেওয়া 
ফাক, এ নিতান্তই দয়ার যোগ্য মনে হচ্ছে! তাকে সকলের কাছে আন! 
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হয়; তখন সে সিংবোঙ্গাকে প্রণাম করে বলে, “এ বাবা, আমি অতি 
গহিত কাঁজ করেছি, আমি এবার মাপ চাই, আপনারা দয়া করুন।» 
তারপর প্রধান পরগণ! তার হাঁতথেকে লোটার জল নিয়ে সিংবোঙ্ষাকে 
প্রণাম করে বলে, “তুমি দোষ মাপ চাওয়ায় আমর! সকণে তোমার দোষ 
মাপ করলুম।” তারপর অন্ন একটু জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে সকলকে সে 
জল দেয়। “মুখ্য মুখযা” যত লোক সেখানে থাকে সকলেই সে জলে 
সুখ ধুইয়ে থাকে । 

তারপর সকলে গ্রামে প্রবেশ করে| নিজের উঠানে গিয়ে সে সকন 
ঈখ্যার পা! ধুইয়ে দেয়; তারপর সকলে পংস্কিতে পংক্তিতে খেতে বনে 
যায়; সে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে আসে ; জলের পাত্র ও ব্যঞ্জনাদিও নিম্নে 
আসে। আর প্রত্যেক 'পরগণা' বাবদ পাঁচ পাঁচ টাকা, আর প্রত্যেক 
মাঝিবাবদ এক এক টাকা, পাত্রে রাখে ভাণ্ডে রেখে দেয় ; আর গ্রামের 
মাঝির জন্তও পাঁচ টাকা রেখে দেয়। 

তারপর সকলে খাওয়া-দাওয়া করে । খাওয়া-দাওয়ার পর দেশের 
পরগণা ও মাঝিরা তাকে সমাজে গ্রহণ করে, এবং তাকে সমাজের সমস্ত 
অধিকার ফিরিয়ে দেয়! সেদিন থেকে সে সমাজভুক্ত হয়; সকলের 
সঙ্গে একত্র খাওয়া-দাঁওয়। এবং বিবাহসন্বন্ধাদি স্থাপন করিতে পারে। 
তারপর প্রণামাদি ক'রে যে যার ঘরে চলে যায়। 


(১১) “পিতার ঘরে বিবাহিত যুবক* 
“ভ্রাতৃদ্দিগের একত্র বসতি” 
সাওতাল যুবক বিয়ে করা মাত্রই ভিন্ন হয়ে যায় না। সে তার 
বাপমার সঙ্গে বাস করে। শ্বশুরের ঘরে বাস করলে লোকে ভারী তার 
নিন্দা করে, এবং পরে সে সম্পত্তির ওয়ারিস হ'তে পারে না। কোন 
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কোনও পিতা এন্পপ ছেলের উপর বিরক্ত হ'য়ে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া 
সম্পশ্ন করে থাকে । আজকাল ছুএকজন তাকে “দাবেক' পৈত্রিক 
ধনের অংশ দিয়ে থাকে, কিন্তু ইহ! পিতামাতার একমাত্র 'মরজি? ) ছেলে 
শ্ামত কোন অংশ দাবী করতে পারে ন|। 

বাপ ছেলেদের সঙ্গে ভিন্ন না৷ হওয়! পর্য্যন্ত একসঙ্গে কাজকর্ম করে, 
ও এক পরিবারে থেকে খাওয়! দাওয়া করে; বাপম! ছেলের বৌকে 
নিজের মেয়ের মত দেখে । ছেলেদের মধ্যে বাপ বড় ছেলেকে কো 
ভালবাসে (অবশ ভাল হ'লে), আর ম! সর্বকনিষ্ঠ পুভ্রকে ভালবাসে, 
ছেলের! তাদের খুড়ো-খুড়ী, জেঠা-জেঠী, মামা-মামী, পিসা-পিসী প্রভৃতিকে 
নিজেদের বাপমায়ের মত ভক্তি ও মান্ত করে। আর এরাও এদের 
নিজের ছেলেমেয়ের মত দেখে । 

বাপ ছেলেদের শিক্ষার ভার নেয়; আর মা মেয়েদের ও বৌদের 
কাজকর্ম শিখা"বার ভার নেয়। ছোট বৌরা বড় বৌদের মান্ত করে 
চলে, এবং তাদের কথা শাশুড়ীর কথার মত পালন করে; আর ঝড় 
বৌরাও ছোট বৌদের নিজেদের ছোট বোনের মত ভালবাসে ও ্সেহ 
করে। বাপম৷ কাজকর্ম করতে অশক্ত হ'লে বড়ছেলে ও বড়বৌর 
সঙ্গে বাস করে। সে সময়ে তার! ছোট ছেলেমেয়েদের যত রকম দোষ 
সহ করে ; ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক সময় ঝগড়াঁও হ'য়ে থাকে । 
বুড়ে! বুড়ীকে প্রায়ই ভৎসনা করে ; আজ কাজকর্ম না চললে ছেলেমেয়ে- 
দেরও বকে; কিন্তু ছেলের বৌকে কিছু বলে না। আসল ঝগড়া 
শাশুড়ী বৌতে হয়; তাদের ঝগড়াতেই অনেক সময় ভাইএ ভাহএ ভিন্ন 
হয়, এবং তাদের মধ্যে মনোমালিন্তেরও স্ষ্টি হয় । ' 

বড় বৌ দেবর ও ননদের সঙ্গে বেশ মিলেমিশে থাকে ; তাদের সঙ্গে 
ঝগড়া বিবাদ করে না। ননদেরা বৌকে ভালমন্দ সব বলে থাকে ; 
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দেবরের বৌদিদির সঙ্গে নানারকম ঠাট্রাতামাস৷ করে থাঁকে ; তাতে 
লোকে কোন দোষ ধরে না। 

বুড়োবুড়ী নাতিনাতনীদের খুব ভালবাসে, তার্দের কোলে ক'রে 
চুমা খায়। মিলেমিশে থাকৃলে বুড়োবুড়ী ছজনে সকলের 
ছেলেপেলেদেরই কোলে ক'রে স্নেহ করে, আর আরামব্যারামে খুব 
যত্ব করে। 


(২) ভ্রাতৃবিচ্ছেঘ 
“ভাই ভাই ঠাই ঠাই” 


কোন পরিবারে পুত্রপৌল্রার্দির সংখা বেড়ে গেলে, অথবা নিজেদের 
মধ্যে গরমিল হ'লে ছেলের! বাপ-মাকে ভিন্ন করে দেয়। গৃহস্বামী 
মাঝি ও গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে ঘরবাড়ী, জমিজমা, গাঁইবাছুর, আর 
যা কিছু সম্পত্তি থাকে, সব সমান ভাগে ছেলেদের ভিতরে ভাগ করে দেয়, 
এবং নিজের জন্তে এক ভাগ রেখে দেয়। আঁর বুড়োবুড়ী যার কাছে 
থাকে তারের ভাগও তার সঙ্গে একত্রে থাকে । বাপ-মা চলাফিরা করে 
না খেতে পারলে তাদের পালন কর ছেলেদের কর্তব্যকর্্ম, যেহেতু 
বাপ-মা অনেক কষ্ট ক'রে ছেলেপেলেদের মানুষ করে থাকে ৷ মেয়েরা 
কোন “বকরা' পায় না। অনেকে তাদের বিবাহকালে একটা মাত্র 
বাছুর দিয়ে থাকে । আর ভিন্ন হ'বার সময় কুমারী কন্তা থাকলে তাকেও 
একট! বাছুর দিতে হয়। ভিন্ন হইবার সময় অবিবাহিত ছেলের! গাই- 
বাছুরের দুভাগ পায় একভাগ বিঝাহের নামে । বৌরা বিবাহের সময় 
যে সব গাইবাছুর পিতামাতার কাছ থিকে কিংবা শ্বশুরবাড়ী হ'তে পায় 
তাহার ভাগ হয় না; কিন্তু ছেলের! ষে সব গোধন বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ী 
হ'তে পায় তাহার ভাগ হয়ে থাকে । 


8৮ সাওতালী কথ! 


(৩) স্বামী-স্ত্রীর সংসার_-ঘ্‌র ছুয়ার 

ছেলে ও ছেলের বৌ বাপ মর সঙ্গে ভিন্ন হ'য়ে আগাদা নিজেদের 
ঘরবাড়ী তৈরি করে। মাঝির কাছে একখান! বাড়ী মেগে নেয়; 
ছাড়ি ও ভাতের মণ্ড সকলকে বিতরণ করে থাকে । ছেলে জঙ্গল হইতে 
ছণ ও কাঠ কেটে আনে অথব! কারও কাছ থিকে কিনে নেয়; 
তারপর খু'টি পুতে আড়! পাইর লাগিয়ে একখানা! ঘর উঠায়। ছণ 
দিয়ে চাল ছাইনি করে, আর চারদিকে বেড়। দিয়ে ঘিরে। আবার 
ভিতরে বেড় দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কামর! করে। স্ত্রী মাটি গুলে বেড়াতে 
লাগিয়ে ঘরগুলিকে বেশ পরিষফার পরিচ্ছন্ন রাখে, অ!র মাঁট দিয়ে চুলাও 
বানায়। স্বামী বাশের অথব। কাঠের দরজ! তৈরি করে। ঘরের 
ভিতর দুখানা খাট, ছিয়া, ঝুড়ি, ঝাটা, চালনি, হাড়ি-পাঁতিল, হাতা, 
বাউলি, কোদাল, কুড়োল, দাও, লাঙ্গল-জোয়াল, ছুরি, তীর-ধন্থুক, খাঁড়া, 
তরবারি ও ঢাক-ঢোল প্রভৃতি জিনিষ রাখে । গরীবের ঘরে খাঁড়া, 
তরবারি, কিংব! ঢাঁক-ঢোল থাকে না। / 

ঘরের ভিতর কতকটা অংশ পূর্বপুরুষদের নামে গুপ্উভাবে রাখে ; 
সেখানে অন্ত পরিবারের কোন লোক প্রবেশ করতে পারে না। 
সেখানে একটা বেদীর মত থাকে; সেটাকে পূর্বপুরুষদের পীঠস্থান 
বলে নির্দেশ করা হয়। টাকাপয়সাও ভিতরে থাকে! ঘরের 
পেছনে জায়গ! রাখে; সেখানে জন্দ্রা চাষ করে। ঘরের সামনে 
উঠান থাকে; উঠানের চারিদিক্‌ বেড়া দিয়ে বন্ধ করা হয়; কেবল 
ছুই দিকে ছুট! দুয়ার থাকে । গাইবাছুরের জন্ত পুরুষটি একটি 
স্বতন্ত্র গোশাল৷ নিম্মাণ করে; মেষ ছাগলের জন্যও একটা কামরা আর 
শুকরের জন্য একট! পৃথক জায়গা রেখে দেয় । মুরগী ও বিড়াল ঘরের 
ভিতরেই থাকে । কুকুর ঘর পাহারা দেবার জন্ত পিড়াতে বসে থাকে। 
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(৪) স্্রী-পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদ 


পরিধানের জন্য পুরুষের একহাত ওসার আর পীচহাত লম্বা 
একখান! বন্ত্র ব্যবহার করে; আর গ! ঢাকিবার জন্ত পাঁচহাত লব! 
আর তিনহাত ওসার একখানা চাদর রাখে । ধনীলোকেরা পাঁচহাত 
'লম্বা কাপড়ের একট পাগড়ীও মাথায় জড়িয়ে থাকে । গরীব 
লোঁকের দুহাত লম্বা আর আঠহাত ওসার একখানা “কুপ.শি” 
.( কৌপীন ) পরিধান করে। অথবা আড়াইহাত লম্া একহাত ওসার 
একখান। ধুতি কোমরে জড়াইফ লজ্জা নিবারণ করে; শীতেরধাতুর 
জন্ত তিরহাত পরিমিত একখানা সুতার চাদরও থাকে । মেয়েদের 
কেবলমাত্র দশহাত লম্বা একখান। শাড়ী থাকে ; এতেই এদের সমস্ত 
শরীর ঢাকে। আট বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়ের উলঙ্গ থাকে ; তারপর 
ছেলের! একখান! “ভাগত্তা” বস্ত্র, আর মেয়েরা একখান৷ “পুটলি” শাড়ী 
পরে। পুরুষের! সকলেই পাগড়ী বাধে, আর মেয়েরা খোপা বাধে। 
সকলেই চিরুণী দিয়ে মাথা আচরায়। 


(৫) সাঁওতালদের আভরণ (অলঙ্কার ) 


প্রাচীনকালে স্লাওতালদের কোন অলঙ্কার ছিল না। একমাত্র কুলই- 
এদের আভরণ ছিল। আজকাল কি পুরুষ কি স্ত্রী, ছেলে কিমেয়ে 
সকলেই মাকড়ি ব্যবহার করে থাকে । প্রাচীন সাঁওতালদের কেবল 
বাল৷ ছিল; এততঘ্যতিরেকে তাদের অন্ত কোন অলঙ্কার ছিল না। 
বুড়ো মেয়েদের চুড়ি, মালা, ও হাতে অঙ্গুরী থাকত। 

পুরুষের! আজকাল বালা, মাল! ও অঙ্কুরী ব্যবহার করে থাকে ; আর 
নাচবার সময় পায়ে মুপুর, ঘু'ঘরি, প্রভৃতি পরে এবং মাথায়ও নানাপ্রকার 
অলঙ্কার দিয়ে সাজায়। মেয়েরা চুড়ি, মল, বাক, পায়ের অঙ্ুরী, 
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আউঠা, মালা, অঙ্গুরী, হাস-হাসলি, টাগা, বাজু, ও মাথায় অলঙ্কার পড়ে 
থাকে। ছেলেমেয়েরাও পায় ঘুঘড়ি কিংবা! ঝুনকি পড়ে থাকে। 


(৬) পুরুষদের কাজকর্ম 


ফাল্তনমাস থেকে বৈশাখের শেষ পধ্যন্ত সাওতালেরা ঘরে বসে 
কাটায়; এসময়ে পুরুষের! নানাপ্রকার অন্ত্রশন্ত্র তৈরি করে, এবং 
ঘরছুয়ারের জন্ত উপকরণ সংগ্রহ করে। তখন লাঙ্গল-জোয়াল, মই, 
চড়কা চড়কি, কোদাল, কুড়াল, দা, খাড়া, তীর-ধন্ুক ও অন্ঠান্থয 
অস্ত্রার্দি তৈরি করে, কাপড় বুনে এবং খাট-পালঙ ছেয়ে থাকে । ঘরের 
জন্ঠ কাঠ এনে ঘর মেরামত করে। 

জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাব্র পর্যন্ত চাষের সময় । এসময় ভোর হইতে 
ঢুপুর পধ্যন্ত এর! মাঠে চাষ করে এবং জমির. মধ্যে আল-বাতর নির্দিষ্ট 
করে। প্রথমে দড়ি, গুন্ডালি, আর এরব! (নানারকম ডাল ) বাইন 
করে; তারপর জান্হে, জন্ত্রা, বজরা, রহড়, ঘানত্তা প্রভৃতি নানারকম 
ডালের চাষ করে। পরে ধান বাইন করে ও জন্দ্রা কুড়িয়ে নেয়। 
তারপর ধান রোপণ করিবার জন্য আবার জমিতে চাষ দেয় এবং 
ধানের চারা লাগায় । মেয়েরাও চাষের কার্য্যে পুরুষদের সাহায্য করে 
থাকে । এসময়ে শ্রাবণ মাসের ভিতরেই কাপাস ও তিল বুনে থাকে । 
ভাদ্র মাস মধ্যে সুরওজা ও চাষাবাদ হয়, জন্দ্রা তোল! হয়। মেয়ের 
এই সব কাজে সাহায্য করে। ইড়ি, গুনডালি, এরবা প্রভৃতিও 
এসময়ে তোল! হয়। এতেও মেয়েরা সাহাধ্য করে। ছেলেরা মইএর 
কাজ করে। আশ্বিন মাসে জন্দ্রা উঠিয়ে ক্ষেতে সরিষা আবাদ করে। 
আর জান্হে ও ভাদই ধান কেটে ঘরে তুলে। অগ্রহায়ণ মাসে খোল৷ 
তৈয়ার হয়। স্ত্রী-পুরুষ মিলে ধান মলে, বজরা ও তিল কাটে, “রহড়” 
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তুলে, ঘান্প্া ও সুরগুজব প্রভৃতি শম্ত উঠায়। কেবল মেয়েরাই 
কাপাস তুলে থাকে । পুরুষের বলদ জুড়ে খোলাতে নানাপ্রকার 
মলনের কার্য করে। এইভাবে সকল রকম শশ্ত তৈরি করে ঘরে 
তুলে। মাঘ মাসে সরিষ৷ ও খড় চাষ হয়; তারপর চাষের কার্ধ্য 
শেষ হয়। . 

এইসকল কাজ ছাড়া পুরুষেরা “সাউ*্-দের (বণিকদের ) সঙ্গে 
নানাপ্রকার কারবার করে থাকে । আর মাঝির খাজনাও দিয়! থাকে । 
স্্ী-পুরুষ মিলে নানাপ্রকার ফল থেকে তেল বের করে; তিল ও 
সরিষার তেল তৈরি করে না; সেগুলি বিক্রী করে দেয়। নিম, 
করগ্তই প্রভৃতি ফল থেকে তেল তৈরি করে। 


(৭) মেয়েদের কাজকর্ম 


মেয়েরা সব সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকে । অতি প্রত্যুষে মোরগের 
ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তার! ঘুম থেকে উ'ঠে ধান বান্তে আরম্ভ করে। 
পরে ভোর হুলে উঠানে গোবরলেপ দেয়, আর জল তুলে আনে। 
তারপর বাড়ীর পুরুষদের ও ছেলেপেলেদের বাঁসি পাস্ত ভাত খেতে 
দেয়, এবং পরে নিজেরাও খায়। তারপর আগুন জেলে ভাত ব্যঞ্জন 
রেধে থালায় থালায় বেড়ে ছুপুর বেল! সকলকে খেতে দেয় ও নিজেরাও 
খায়। ছুপুর বেলা হইতে বিকাল বেলা পধ্যন্ত এরা নানাপ্রকার কাজে 
ব্স্ত.থাকে। কেহ কেহ জঙ্গল থেকে শাকপাল। তুলে) কেহ কেহ 
লতাঁপাতা আনে) কেহ কাঠ আনে, কেহ বা চরকায় কাপাস তুলা 
কাটে; আর কেহ বা স্তা কেটে পুরুষদের জন্ত কাপড় বুনায়। 
বিকাল বেলা জল তুলতে যায় আর রান্নার জন্ত সব তৈরি করে। 
তারপর রাত ছুই দণ্ডের সময়ে সকলকে খেতে দেয়; নিজের? 


১০২ সাওতালী৷ কথ৷ 


কিছু পরে খায়। এর! মাংস ক্চিৎ খেয়ে থাকে । বেশীর ভাগ ভাত, 
ডাল, ও শাকসবজী খেয়ে থাকে । হলুদ, পানমৌরি, রস্থুন, তেল, 
ও লবণ মাংসের মসল্ল!; হলুদ, মেথি, তেলনুন মাছের মসল্লা; ডাল 
ও শাকসবঙ্গীর মসল্লা কেবল নুন। খাওয়া দাওয়র পর সকলে 
মিলে গল্প করে এবং কিছুক্ষণ পরে শুইতে যায়। চাষবাষের দিনে 
মেয়েরাও ধান রয়ে থাকে, জন্দ্রা তোলে, আর ধান বেনে চাল তৈরি 


করে। আশ্বিন মাসে ঘরছুয়ার পরিফার পরিচ্ছন করে। এসবও 
মেয়েদের কাজ। 


(৮) ছেলেমেয়েদের কাজ ও তাদের খেল! 


ছেলের! যে পর্য্যন্ত রাখালের কাজ না শিখে সে পধ্যস্ত কেবল খেল! 
করে বেড়ায়। তারপর গ্রামের অন্তান্ত ছোক্রাদের সহিত ছাগল ভেড়। 
রেখে চরাঁয়। ভোরবেল৷ গাই বাছুর খুলে দেয়, আর ছুজন ছুজন 'কিংবা 
তিনজন তিনজন মিলে এদের মাঠে চরায়; বাঁণী বাজায় ও পাখী 
শিকার করে। ছৃপুরবেল! ছাগল-ভেড়াগুলিকে খাওয়াইবার জন্তে ঘরে 
নিয়ে আসে, খাওয়ার পর আবার ছেড়ে দেয় । সন্ধ্যাবেলা৷ আবার এদের 
এনে খোয়াড়ে রেখে দেয়। দুপুরবেলা! পুরুষের! গাই হুয়ায়, ছেলেমেয়েদের 
দুধ খাওয়ায়। অবশিষ্ট ছুধ রেখে জমিয়ে ঘি তৈরি করে। ঘির জন্য 
তুধ প্রথমে খুব জাল দেয় ; জাল দিয়ে দই করে; দই মন্থন ক'রে মাখন 
তুলে, এবং মাখন গালিয়ে ঘি করে; ঘোল নিজেরাও খায়, এবং 
'গরীবদেরও বিলিয়ে দেয়। 

ছেলের! মাটির গাড়ী তৈরি ক'রে খেলা করে; সময় সময় কাঠের 
-গাড়ীও বানায়। এর! তীর-ধন্ুক বানিয়ে টিক্টিকি প্রভৃতি মেরে থাকে । 


পিতার ঘরে বিবাহিত যুবক ১০৩: 


সস আট আসি রসালো 


একটু বড় হ'লে তীর-ধন্থক নিম্মে খেল! করে। ছোট মেয়েরা ছোট 
ছেলেপেলে কোলে ক'রে বেড়ায়, শাকসবজী তুলে, এবং মেয়েদের 
নান! কাজে সাহাষ্য করে থাঁকে। একটু বড় হ'লে জল আনে, পাতা 
আনে, এবং অন্তান্ত কাজও করে থাকে । ছেলেবেলায় ধূল৷ দিয়ে 
ভাতব্যঞ্জন রেধেও খেলা করে । ছেলেবেলায় ছেলের] ও মেয়ের! একত্র 
মিশে খেলা করে। কিছু বড় হ'লে সন্ধ্যাবেলা নাচ-গাঁনও করে থাকে। 


(৯) বুড়ো-বুড়ীর সুখ-ছুঃখ 
পুরাকালে বুড়োবুড়ীর! বেশ শান্তিতে ও স্থখে থাকৃত ; বুড়ো বুড়ীর 
কাজের লাঘব ক'রে দ্দিত, আর বুড়ীও বুড়োর কাজে সাহায্য ক'রে 
হালক1 করে দিত । সন্ধ্যাবেল৷' ছুজনে বসে নানারকম কাজের কথ! 
বলত । আবশ্বাক হ'লে বুড়ো বুড়ীকে বলত, “আজকাল বুঝে স্থুঝে 
চালাও, বড় টানাটানির দিন পড়েছে ।” আবার বুড়ীও বুড়োকে বলত, 
“খরচের চেষ্টা দেখ; সব কিন্তু ফুরিয়েছে ;* অথবা, “ছেলেপেলেদের 
কাপড় ছি'ড়ে গেছে, কি করে কাপড় চোপড় দিব?” অথবা “খোক। বড় 
হয়েছে, কনে খোঁজ কর না।” অথবা, কিছু ঘটন! হ'লে, “ছেলেপেলেগুলি 
কথ] শুনে না, আমি কি করব? গা'ল দিলেও ভয় করে না।” অথবা, 
“ছেলেমেয়েদের জর হয়েছে, কবিরাজকে হাত দেখাও 1” বুড়োবুড়ীতে 
এইরূপ পরম্পর কথাবার্ডা হ'ত; ছুজনে মিলেমিশে কাজকর্ম ক'রে 
ংসারযাত্র! নির্বাহ করত । 
কিন্তু সময় সময় মেয়ের! বড় 'খিচমিস্‌্” করে; সব সময়ে পুরুষদের 
সঙ্গে ঝগড়া করে, কড়া কড়া কথা বলে, ও মুখ ভার ক'রে থাকে । 
€রুষদের আর স্থুখ থাকে না; কোন সময়ে কথা উঠলে লোকে বলে: 
থাকে, “অমুকের পরিবার বড় ঝগড়াটে।” কোনখান থেকে পুরুষের 


১০৪ স্াওতালী কথা 


সির 


ফিরে আসতে একটু দেরী হ'লে পরিবার মুখ ভার করে থাকে, কড়া 
কড়া কথ! ব'লে এবং যা তা বলে গাল দেয়। পুরুষ মেয়েদের সঙ্গে এটে 
উঠে না) কিন্তু সময় সময় রেগে স্ত্রীকে মারপিট করে। তারপর স্ত্ী 
নানাপ্রকার কুৎসিৎ ভাষায় পুরুষটাকে গালিগালাজ করে; ছেলেমেয়েগুলি 
“কাউমাউ' করে কীদাকাটি করে, আর ছুটাছুটি ক'রে কীদাকাটি করে 
বলে “বাঝু বাধু, মাকে মেরে ফেলেছে 1” তখন গ্রামের লোকজন এসে 
দুজনকে থামায় এবং দোষগুণ বিচার ক'রে দৌঁষীকে শাস্তি দেয়। কতক 
কতক মেয়ে স্বভাবতঃ কুঁড়ে আর সংসারেয় জিনিষপত্র নষ্ট করে। কতক 
কতক পুরুষ ভীষণ রাগী, 'খামাখা* পরিবারকে ধরে “পিটায়*, আর 
ভাততরকারি কিংবা কাজের খুটিনাটি দোষ বের করে পরিবারের সঙ্গে 
কেবল ঝগড়া করে। কেহ কেহ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে জিনিষপত্র ভাঙ্গে 
চুরে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হ'লে ছুজনে ছাড়াছাড়ি 
হয়ে থাকে । বেশীর ভাগ পুরুষের! স্ত্রী তালাক দেয়; কিন্তু অনেক সময় 
ছেলেপেলেদের মায়ায় স্ত্রীকে তালাক দেয় না! এসকল লোক বড় 
£খে কাটায়। 


(১০) শিশুদের মৃখ-দ্ুঃখ 

বাপম! খামাক। খামাকা” ছেলেপেলেদের মারে না--খুব রাগলেও ন1। 
সময় সময় নিজের। ন। খেয়ে ছেলেপেলেদের খাইয়ে থাকে । মার সামনে 
বাপ ছেলেদের মারতে সাহস করে না, মা বাধা দেয়। ছেলেপেলেদের 
শান্তি খুব কম, তার! নিজেদের ইচ্ছামত থাকে ; কোনও কথ! হএকবার 
না শুনলে বাপ-মা ক্ষমা করে থাকে । আর বদি কখনও তার। মার 
খায় তবে তারা আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে নালিশ করে! তার! 
বাপ-মাকে ভর্ৎসনা করে এবং ছেলেপেলেদের নিজেদের বাড়ীতে রেখে 


পিতার ঘরে বিবাহিত যুবক ১০৫ 


দেয়; বাপ-মা! এদিকে অনেক বাছাধন ঝ'লে ঘরে ফিরিয়ে আনে; 
এতে ছেলেপেলেদের সাহস বাড়ে । ছেলেপেলে বড় হলেও নির্ভয়ে 
দৌষ করলে লোকে বাপ-মাকে মন্দ বলে কিন্তু এদের কিছু বলে না। 
ছেলেপেলেরা বশ ন1 মানলে পাওতালদের বড় 'জালা” পেতে হয়। 
ছেলেবেলায় পিতামাতার সম্মান না করলে পরে নিজেদের বেলা তাদের 
ছেলেপেলে তাহাদিগকে তেমনি সমানে সমানে ছুষ্ুমি ক'রে পুরোপুরি 
শোঁধ তুলবে । সময় সময় বাপ-ম! বিরক্ত হয়ে বলে, “ওহে বাপু, (অথবা) 
ওগো খুকী, আমরা না থাকলে হাড়ি ধু'বার জলও মিলবে না। আর 
ঘু্িবায়ুর মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে ।” 


(১৯) চাকর-চাকরাণী 


যে সংসারে মানুষ কম সেখানেই চাকর-চাকরাণী রাখা হয়। আগে 
চারিদ্দিকে সন্ধান নেওয়! হয়; পরে খবর পেলে চাঁকর কিংবা! চাঁকরাণী 
কিংব! তাদের বাপ-মাকে ডেকে নিয়ে আসা হয়। ভাত, ভাল, মদ প্রভৃতি 
থাওয়! হয়, তারপর কথাবার্তা ঠিক হয়। ছোক্‌্র! চাকর ছুটাক1 মাহিন! 
পায় অথবা শস্তের একভাগ পায়। চাকরাণীরা সাধারণতঃ একটাক। 
মাহিন! নেয়, অথবা চাকরদের মত শশ্তের একাংশ নেয়। জঙ্গ-বুষ্টির 
দিনে চাকরের। পোষাক পায়-পাচহাত একটা গামছা, আর একটা 
“ভাগত।” চাকরাণীর! খতুবিশেষে কাপড়চোপড় পেয়ে থাকে । 

চাকরের৷ মনিবের আর চাকরাণীর! গিক্ীর কাজে সহায়তা করে। 
যে সকল চাকর ধনী মনিবকে কাজ দেখায়ে খুসী করতে পারে তার 
বেশ সুখে থাকে । কিন্তু ধনী গিনীর বিরাগভাজন হ'লে চাকরদের 
ভারি কষ্ট হয়; খারাপ ভাত খেতে দেয়, আর স্বামীকে ব'লে চাকরকে 
শাসায়। ধনী গিশ্ীর বড়মেয়ে থাকলে, সময় সময় চাকরকে ঘরজামাই 


ডিও, চটি ৫ এ ও এটি এটির আসত জিও টিসি 


ক'রে বিবাহ দিয়ে থাকে । গিত্রী খুপী থাকলে চাকর-চাকরাণীদের' 
ভারি স্থখ হয়; তাদের কোন কষ্ট হয় না। 

রাখালের কাজের জন্য চাকর রাখলে তারা বৎসরে একটাকা৷ মাহিন, 
আর পাঁচহাত লম্বা দুইখান! কাপড়, ও খোর'কী পেয়ে থাকে । চাষের 
সময় মজুর রাখলে তার্দিগকে স্ত্রী কি পুরুষ উভয়কেই ভোগে ছুপুরে 
খেতে দেওয়। হয়। 


(১২) জ্বর-জ্বাল! 


স্বামী-ত্রীর কিংবা ছেলেপেলেদের অস্থথ হ'লে কবিরাজকে ডেকে 
হাত দেখান হয়। কবিরাজ হাত দেখে বলে, “ভাল হয়ে যাবে। 
কিছু ওষধপত্র খাওয়াও ভাল হবে।” রোগীকে বলে “তুমি ওঁষধ খাবে ?* 
তারপর জঙ্গলে গিয়ে ওধধ এনে পিষে রস ক'রে রোগীকে খেতে দেয়। 
তিন চার দিন এরূপ ওষধ খেয়ে রোগী ন৷ সারলে কবিরাজ বলে থাকে, 
“এ ওষধে সকলেই ভাল হয়েছে, এ কেন ভাল হচ্ছে না! আর কাকেও 
দেখাও।” তখন ওঝার ডাক পড়ে । ওঝা তেলখরি দিয়ে শালপাতায় 
গণনা করে । ওঝাঁকে বলা হয়, "আসুন বাবা, এই তেলপত্র দিয়ে গণে 
দেও।” ওঝা জিজ্ঞাসা করে “কার ব্যামো হয়েছে?” তখন বলা হয় 
“পরিবারের কিংবা কোন ছেলের ।* ওঝা জিজ্ঞাসা করে, ণতার নাম 
কি?” নাম বলা হয়। তারপর ওঝা! গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে ।. 
গ্রামের নামও বল! হয়। গ্রামের নাম ক্গনে ওঝা! একটা পাতায় তেল' 
ঢালে, আর' গুরুর নামে মাটিতে তিনবার পাতার তেল ছিটিয়ে দেয়। 
তারপর আর একটা পাতা দ্দিয়ে তেল ও পাতা ঢেকে ফেলে এবং মন্ত 
পড়তে থাকে । একঘণ্টা কীল এরূপে রাখা হয়) তারপর ওঝা সেগুলি 
মাটি থেকে নিয়ে প্রণাম করে, আর পাতা! ছুটি খুলে ফেলে। তখন 


পিতার ঘরে বিবাহিত যুবক ১০৭ 





৬ অঅ রস সরি সপ পপ সির এপি টি এ সি রি এস এন পি আস 
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গৃহস্বামী ওঝাকে জিজ্ঞাসা করে “কি দেখলেন,--উপদেবতা, না মানুষ ?” 
ওঝা উত্তর করে “অমুক উপদেেবতা তোমার উপর রাগ করেছে; তার 
বাতাস লেগেছে ।” ওঝার৷ প্রথমে ডানের কথ। বলে না। এরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রামের ছুতিন জন ওঝা একমত হ'লে লোকটি বাড়ীতে এসে ঠাকুরের 
পুজ! দিয়ে বলে,“সব ভাল করে দাও, আমি তোমাকে আরও পুজা দিব।» 

পরে গ্রামের ওঝাকে ধর! হয়। সে দেবতার উদ্দেশ্তে বাইরে খড়ি 
ক'রে বলে “বাতাসের দেবতা অমুক তাকে মানত কর।” ওঝা কিছু 
আদাঞ চাল নিয়ে পাতার উপর রাখে; তারপর রোগীর পায়ে ও হাতে 
জল স্পর্শ করায়, ও শরীরের চারিদিকে ঘুরায়। বাড়ীর পেছন থেকে কাটা 
এনে রোগীর উরুতে পাঁচ জায়গায় ফুরে এবং রক্তের সঙ্গে চাল মিশিয়ে দেয়। 
তার পর সেই চাল ও পাতার চাল একত্র ক'রে উপদেবতার উদ্দেশ্যে মনত 
পড়ে বলে, “তবে দেখ, তুমি ফল্ন! ফল্না, ম!ঝির ঘরে লেগেছিলে, আজ 
তোমাকে মাছের মত--কাকড়ার মত ধরলাম ; আজ থেকে এবাড়ী হ'তে 
টি করে চলে যাও, সব ভাল হউক, আমার গৌঁসাই ঠাকুর 1” 

তারপর গ্রামপ্রান্তে গিয়৷ দেবতার পুজ। দিয়ে বলে, “ওগো, গৌসাই 
ঠাকুর তবে নেও, তুমি এখানে আছ গাছের কাণ্ডে, খুঁটিতে, জলে, গর্ভে, 
কন্দরে _ যেখানেই থাক সেখান থেকে এসে দয়া কর।” তারপর শিকড় 
এনে বেটে তার রস রোগীকে খাওয়ান হয়; এতে রোগী ভাল হয়ত ভাল, 
না হয় ওঝা বলে 'মাঝি পারাণিককে ডাক কে যেন আবার লেগেছে ।” 


(১৩) আত্মীয় কুটুন্ব 


আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পিতামাতা ছাড় শ্বশুরবাড়ীর লোকদের সঙ্গে 

বিশেষ কুটুদ্িতা হয়। ছেলের বৌর ভাই কিংবা মামার উপরেও 

কর্ত| গিনীর বিশেষ নজর থাকে; এ দুজনেই বেশীর ভাগ দেখাগুন! 
[৫ 
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করে, খোজ খবর নেয়; এরা অতিথি হইলে মুরগী ও শুকর মেরে 
ও মর্দের আয়োজন করে অভ্যর্থনা করা হয়। এরাও উহাদের 
বেশ খাতির করে। জামাইর ভাই ও মামাকেও খাতির করা 
হুয় বটে, কিন্তু ততটা! নয়। মেয়ের নিজের স্বামীর ভাইদের বিশেষ 
অসম্মান করে না, কিন্তু তার্দের প্রতি বিশেষ ভাব থাকে না) তব 
কেবল লাভের জন্য আত্মীয়তা! রাখে । বছর বছর আশ্িনমাসে কর্তী ও 
গিন্নী খুব কাছে হ'লে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে; 
ঘরে বড় বেটাছেলে থাকলে দুজনেই যায়, অন্তথা কেবল ঈকর্তা 
একেলা যায়। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাশুনা করার অর্থ এই-- 
পকেহ যেন বিশ্বৃত না হয়।” 

আত্মীয়-স্বজনের কারও অবস্থা খারাপ হ'লে কর্তা ও গিন্নী উন্তয়েই 
তাদের সাহাষ্য করে থাকে, বিশেষ ভাব থাকলে খাগ্থাদ্রব্য ও 
কাপড়-চোপড় দিয়ে থাকে । বাপ-মার উপর মেয়েদের বিশেষ টান 
থাকে। স্বামীস্ত্রীতে বনিবনাও ন! হ'লে, অথবা! পুরুষ স্ত্রীকে গালাগাল 
করলে কিংবা মারলে স্ত্রী তার বাপ-ভাইয়ের নিকট গিয়! কান্না-কাটি 
করে, আর এরাও তার সঙ্গে এসে স্বামীকে বলে, “কেন বিয়ের 
সময় ত একে বলে রেখেছ”; বাপমার অনুমতি ছাড়া এর! কখনও 
জ্যোতিষের নিকট যায় না) জ্যোতিষের কাছে প্রতিকার না হ'লে 
এর! পাঁচ জায়গা থেকে লোক জোগাড় করে। মেজন্ত বাপ- 
ভাইএর উপর মেয়েদের বিশেৰ ভরসা থাকে | 


(58) বুড়োরুড়ীর মৃত্যু 
ছেলেদের বিবাহের পূর্ধ্বে তাদের মা! মারা গেলে ছুটকি সংসারে 
থাকলেও বাপ তাদের পৃথক ক'রে দেয়না । কিন্তু ছেলের! বিবাহিত 
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হ'লে, ইচ্ছ! করলে বাপ তাদের পৃথক ক'রে দিতে পারে। গ্রামের পাঁচজন 
ডেকে ধনসম্পত্তি ভাগ করা হয়, বাপ একভাগ রাখে, আর ছেলের! 
প্রত্যেকে এক এক ভাগ পায়। পুরুষ মরবার সময় যদি ছুটকির কোলে 
পুত্রসন্তান না থাকে, তবে বড়কীর ছেলের! বাপের অবশি্ অংশ পরে দাবা 
করতে পারে ; এ অংশ নিলে ছোটম! মরলে তার শ্রাদ্ধ করতে হয়। 

কোনও স্ত্রীলোক পুত্রসস্তান বিহীন হয়ে বিধবা! হ'লে তার স্বামীর 
বাপ-ভাইরা সমস্ত সম্পত্তি পায়; স্ত্রীলোকটি কেবল একটা বাছুর, এক 
বস্তা ধান, একট! বাটি ও একখান! কাপড় পায়; আর সে বাপভাইদের 
বাড়ীতে লে বায়। অনেকে নিজেদের ভাইপে। কষ্টে পড়লে তাকে 
নিজের বাড়ীতে রেখে দেয়। বাপের বাড়ীতে যেতে দেয় না। এসব 
লোক নিতীস্ত ভালমানুষ। যাঁরা এরূপ ভাইবোনকে রেখে দেয় তারা 
পরলোকগত ঠাকুরদাদার সম্পত্তির একভাগ পায়, অবশ্ত নব পায় না। 

বিধবা মেয়ের মেয়ে সন্তান থাকলে মেয়েও মার সঙ্গে তার ঠাকুর 
দাদার ঘরে চলে যায়; তারা ম! ও মেয়ে উভয়কেই ভরণপোষণ করে 
এবং এদের ধনসম্পত্তিও তত্বাবধান কয়ে । মেয়ে বড় হ'লে তার বিয়ে 
দেওয়া হয়; আর বিয়ের সমর বাপের নিকট যেমন মরজি চলে এদের 
কাছেও তেমনি অবদার চলে ) মেয়ে মাকে মরণ পর্য্স্ত নিজের বাড়ীতে 
রাখে । সেখানে না থাকলে নিঃসন্তান বিধবাদের মত, মা নিজের 

ংশ নিয়ে বাপের বাড়ীতে চলে যায়। অথবা আবার মেয়ের বাড়ীতে 

এসে থাকে । 

' বিধবার পুত্রসস্তান থাকলে সম্পত্তি তার নিজের হাতে রেখে দেয়। 
ছেলের ঠাকুরদা নজর রাখে যেন সে সম্পত্তি নষ্ট না করে। ছেলের 
বিবাহের পূর্বে মা সাঙ্গা বসলে ঠাকুরদাদা। ছেলেকে ও তার ধনসম্পত্তি 
রেখে দেয়) হকমত ছেলের ম] কিছুই পায় না। অনেকে খুসী হয়ে 
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শ্রান্ধের জন্ত একট! মাত্র বাছুর দিয়ে থাকে। “ওয়ারিশ” আইন এই 
প্রকার ;- ছেলের বাপ ছেলের সম্পত্তির অংশ পায়; বাপ ন! থাকলে 
সোদর ভাই সে অংশ পায়; এরা না থাকলে কিংবা মরে গেলে এদের 
পুত্রসন্তান, এমন কি এদের ভাইপোরাও সে অংশ পেয়ে থাকে। আর 
এর কিংবা এদের ছেলেমেয়ে না থাকলে মুত ব্যক্তির কাকাখুড়ো 
কিংবা তাদের ছেলের! তার অংশ পায়। আর যদি কোন ওয়ারিশ ন! 
থাকে তবে দেশের রাজ। সম্পত্তির মালিক হয়। 


গ্রামে বসতি 


(৯) গ্রামের সন্ধান ও শুভাশ্তভ লন্ণ 

সাওতাল যুবক কখনও একল! সংসার করে না। সকলে মিলে 
গ্রাম খুজে “জমকাল” হ'য়ে তথায় বাস করে। তিন চারজন সাওতাল 
একজন মুখ্যার সহিত বনের দিকে চলে যায়) বনে প্রবেশ করে 
পাখী উড়তে দেখলে বলে, “এমনি করে আমাদের গ্রামও 
একদিন “উজাড়” হয়ে বাবে!” কিন্তু পাখীগুলিকে নীড়ে স্থির হয়ে 
বসা দেখলে, অথবা বাঘ কিংব! বাঘের পাঞ্জা দেখলে বলে, “একদিন 
আমরা একজায়গায় “পাড়া গাড়ব* (বাস করব )1” এরপে সন্ধান 
করতে করতে একটা জায়গ! বেছে নেয়--ষেখানে মাটি উচু থাকে» 
যেখানে ঘরবাড়ী স্ুন্বরমত তৈরি হ'তে পারে, আর যেখানে ক্ষেতখোল৷ 
কর৷ যায়, এবং যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়। এরূপ জায়গা পেলে 
তারা খুব খুনী হ'য়ে বাড়ীতে ফিরে আসে । | 


গ্রামে বসতি ১১১ 





তারপর একদিন সকলে মিশে প্সারসাগুণের” জন্ত অর্থাৎ গ্রাম 
উৎসর্গ করবার জন্ত চলে যায়। সাদা, আর একটি কালো মোরগ, 
অল্প কিছু আতপ চাল, তেল-সিন্দুর, আর একটা নূতন বাটিতে কিছু 
জল নিয়ে ষায়। যেখানে মুখ্যার বাড়ী হ'বে সেখানে সন্ধ্যাবেল! সিন্দুর 
দিয়ে গোটা পাঁচেক টিকা ( চিনে ) দেয়; সিন্দুরের টিকার ভিতরে আতপ 
চাল রাখে এবং চারিদিকে বাটির জল ছিটিয়ে দেয়; এর কাছে মোরগ- 
গুলি বেধে রাখে যেন চাল না খেতে পারে) তারপর শিবেদন করে 
বলে “হে আকাশের দেবতা, তুমি মাছুরের-মত সব জুড়ে আছ 
চারদিক। চার পৃথিবী তুমি ব্যাপ্ত হ'য়ে আছ) আর আমরা এই 
ধরিত্রীর গাঁচছয় জন তোমার নামে এই জায়গা উৎসর্গ করলাম ) দুধ 
কি দুধ, জল কি জল, আমাদের দেখিয়ে দেও।”» তারপর যে যার ঘরে 
চলে আসে। 

দ্বিতীয় দিন খুব ভোরে এসে আবার জায়গ! দেখে | কোন মোট! 
মোরগের পালক ঝ'রে পড়ে থাকলে বলে, “বুড়োর ভিতর ছুএকজন 
মরবে”; আর ছোট মোরগের ডান! পড়লে বলে থাকে, “ছেলেপেলেদের 
কেহ মারা যাবে ।” আর যদি কোন মোরগের ডানা না পড়ে তবে 
সেটা খুব শুভ লক্ষণ, কেহই মারা যাবে না। আর যদ্দি মোরগগুলির 
চারিদিকে ময়ল! পড়ে থাকে তবে বলা হয়, “গরীব-গরব। সকলেই ভাল 
থাকবে।” আর একদিকে ময়লা পুঁজি হয়ে থাকলে বলে, “কেবল 
মাঝি বড়লোক হবে”; ছুদিকে থাকলে বলে, “মাঝি আর পারাণিক 
বড়লোক হবে; তিনর্দিকে থাকলে বলে, “আর একজন রায়তও 
বড়লোক হবে।” যেদিকে পিপীলিকা চাল নিয়ে যায় সেদিক থেকে 
দেবতার উত্থান হবে। বাটির জল শুকিয়ে গেলে বলে, প্ছ্ুএক বছর 
জলের টানাটানি হবে--অবুষ্টি হবে" ; আর জল না গুকালে বলে, 


৯১২ স্াওতালী কথ। 





প্জলের টানাটানি হবে না” যদি মোরগগুলি অবশ্য হয়ে যায়, 
চাল না থাকে এবং বাঁটির জল শুকিয়ে যায়, তবে তাঁর! বলে, "এই 
জায়গা মারাত্মক, আমাদের মঙ্গল হবে না, এখানে গ্রাম বসাব না।” 
কিন্তু মোরগ, চাল ও বাটির জল ঠিকমত থাকলে এর! চারদিকে গর্ত 
খনন করে ) তিনদিকের মাটি উঠায়, এবং সেই মাটি দিয়ে গর্ভ পূর্ণ 
করে। ছুদিকের মাটি ভরাট হয়ে কিছু বাকী থাকলে বলে, 
পআমাদের কিছু পুঁজিপাটা থাকবে, আর যদি কিছু বাকী না থাকে 
তবে বলে, “এখানে শুষ্ট” । তারপর মোরগগুলি ছিড়ে একট। মাটিতে 
আর একট। মাঁঝির নামে উৎসর্গ করে। এইরূপে “সারসাগ্ডণ” ক্রিয়া 
শেষ হয়। 


(২) বসতি 


তারপর একদিন এসে প্রথমে মুখ্যার একখান! কুড়েঘর তৈরি কনে; 
ইনি গ্রামের মাঝি কিংবা মুখযা হয়ে প্রথমে গাছ কাটে । আজকাল 
বন খুঁজে রাজাকে জানাতে হয় ; কিন্তু পুরাকালে রাজা স্থষ্টি হবার পূর্ব 
এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তারপর মুখ্য! সকলকে নিয়ে জমি ভাগ করে) 
প্রত্যেকেই এক এক খান! কুঁড়ে তৈরি করে, আর গরুবাছুরের জন্ 
একটা খোয়াড়। তারপর বুড়োর! গ্রামে ফিরে এসে পরামর্শ করে, 
পকবে আমরা উঠে যাব 1” দিন ঠিক করে একদিন ছেলেপিলে নিয়ে 
তারা নৃতন গ্রামে চলে আসে । ফান্তন ও চেত্র মাস নৃতন গ্রামে অসিবার 
প্রশস্ত কাল। সকলে মিলে জমিজায়গ৷ পরিষার করে, এবং সেখানে 
যে বাঁশ পায় তাতে ঘরের 'সাজ' হয় এবং কিছু অবশিষ্ট থাকে । কাঠ 
ও গুছিয়ে রেখে ঘর তৈয়ার করে । মাঝে মাঝে রাস্ত৷ খুলে এবং রাস্তার 
মোড়ে জ'হের দেবীর ঠানও নির্দেশ ক'রে রেখে দেয়। 


গ্রামে বসতি ১১৩ 
(৩) মাঝির সাহায্যকারী 


সকলে মিলে মাঝির কাছে আসে; সে সকলকে মদ খেতে দেয় 
তারপর বুদ্ধির তারতম্য বিচার করে গ্রামের সাহায্যের জন্ত বাছনি করা 
হয়, এবং তাঁদের নামকরণ হয়, "আপনি আমাদের পারাণিক, আপনি 
পেয়াদা” ; বেশী লোক থাকলে জগমীাৰি ও জগপারাণিক ও নির্বাচন 
কর! হয়) আর যিনি ঠাকুরকে রক্ত দিতে চলে যায় তাঁকে কুত্বাম-নায়ক 
করা হয়। পরে সকলে হাঁড়ি পান করে ও খাওয়৷ দাওয়া করে; 
তারপর যার যার ঘরে চলে যায়। 

মাঝি পাঁচজনের "মাথা । সকলকেই তার অধীনে থেকে চলতে 
হয়। ইনি সবকাজেই আছেন-হাকাহাঁকিতে, শাদনসংরক্ষণে, জন্মসংস্কারে, 
বিবাহাদিতে, শিকার-বিষয়ে, পরব-পার্বণে, সেবা-ভক্তিতে, রানা-বান্নায়, 
ইাড়ি-কাউরায় ( মদ-টদে ), পুজা পাইলে, ঝগড়া-ঝাটিতে, দুর্ভিক্ষে- 
অনাবৃষ্টিতে, রাঁজদ্বারে, মহাজনঘ্বারে, দৌষগুণে, চুরি-টুরিতে, আরাম- 
ব্যারামে, বেহ্া-বুত্তি-সম্পর্কে, মারপিটে, খুন-খারাবিতে, ছুঃখস্থখে, আপদ- 
বিপদে, রোগশোকে, মরণ-মৃত্যুতে, দাহাদি-কার্ষ্যে, শ্রাদ্ধার্দিতে £-সকল 
টাতেই মাঝির দায্িত্ব। 

পারাণিক-_ ইনি দেওয়ানের মত মাঝির প্রধান সাহায্যকারী । 
মাঝির অনুপস্থিতিতে পারাণিক গ্রামের সব কাজ চালায়। মাঝি অন্থাত্র 
চলে গেলে এবং তার কোন পুত্র কিংব! ভাইপো! না থাকলে পারাণিকই 
মাঝি হয়; অথব| মাঝি নিঃসন্তান মার! গেলে, অথবা! গ্রমে তার কোন 
ভাইপে। না! থাকলে পারাণিক মাঝির পদ পায়। 

জরগর্মাবি-ইনি যুবক-যুবতীদের সর্দার; একে দেখতে হয় 
যেন গ্রামে কোন লজ্জার কাজ ন! হয়) ষর্দি কোন ঘটনা হয় এবং 
দোষী ধরা না পড়ে তবে গ্রামের পাঁচজনকে মাঝির গোয়ালঘরের খুঁটিতে 


১১৪ সাওতালী কথা 


দড়ি দিয়ে বেঁধে মারপিট করে এবং জরিমানাও করে থাকে । কিন্তু 
জগমণাঝি কোন যুবক-যুবতীর দোঁষ টের পেলে তাদের ধরে গ্রামের 
পাঁচজনের কাছে জিম্মা করে দেয়। বৈঠকে যুবক যুবতীকে রাখতে 
স্বীকার করলে কেবল যুবকের পিতারই জরিমানা দিতে হয়; কিন্তু যুবক 
রাখতে স্বীকার না পেলে জগমাঝি তাকে পাঁচজনের সামনে মারপিট 
করে, এবং বাপকেও গুরুতর জরিমানা করে । কেহ কেহ ছেলের জন্ত 
এরূপ জরিমান। দিতে দিতে উৎসন হয়ে যায়। 

কাণ্ডিকমাসে “সহরাঁয়' পরবের সময় (নু 81559 15561%9] ) সাওতাঁল 
সুবক-যুবতী জগমাঝির ঘরে এসে পাঁচদ্দিন থাকে ) সেখানেই খাওয়া-দাওয়া 
করে শুয়ে থাকে ; ষর্দি কিছু হয় তবে সেজন্য জগমাঝি দায়ী থাকে । 

জন্মসংস্কারে, ছাতিয়ার কালে, বিবাহসম্পর্কে হত কাজ সবটাতে 
জগমশঝি অগ্রগণ্য । কোন পর্বত দেখতে হ'লে ইনি সকলের চাঁলক 
হন। গ্রামের সকলের চেয়ে জগমাঝি বেশী হাড়ি পায়। পুক্রাকালে 
জগমাঝি গ্রামের ধুবক-যুবতীদের বেশ কড়া! শাসনে রাখত, কিন্ত 
আজকাল অনেকটা “টিল-সিল' হয়েছে। গ্রামের যুবতীর! বেণী করে 
মদ বিতরণ করে গ্রামের লোককে যা করে, যেন জগমাঝিকে 
জানাইলে ও প্রকাশ না হয়, অথবা জানলেও যেন শান্তি না হয়। 
ঘুবকের৷ দোষ করলে জগমাঝির সঙ্গে বন্ধুতা করে এবং নিজেদের 
যত দোষ খুলে বলে) তখন জগমাঝি এদের বলে থাকে, বুঝেস্থুঝে 
চলহে, এর পর খোরা ক-পোষাক দিতে হ'বে, না হয় মার খাবে ।” 

জগ-পারাণিক-ইনি জগমাঝির সহকারী; জগর্মাঝির 
অন্থপহ্থিতিতে জগ-পারাণিক তার কাজ চালায়। 

গন্েত ( কোতোয়াল )১-এ মাঝির হুকুমে গ্রামের সকলকে 
বৈঠকে ডেকে আনে; পুজা, পার্বণে গ্রামে মুরগী সংগ্রহ করে এরং 


গ্রামে বমতি ১১৫ 


৯০০৫০ -০০ স্পস্উি 





সা পারি রসি 


'মুটেমজুর এনে তার তথ্বাবধান করে । গভেতকে বড়মাঝিও বলা হয়) 
যেহেতু গ্রামের সকলের উপরে %লিশের মত তার হুকুম চলে। 
প্রাচীনেরা কথায় বলে থাকে, “প্রধান পর্বতদেবতা ঠাকুরের পেয়াদ। 
ছিলেন।” গভেত খুব সাহসী, ও লোভী হ'লে অতি লোভী 
হয়ে পড়ে ; সমরে সময়ে মাঝিগিরি কেড়ে নিয়ে “পরগণা” হয়ে পড়ে) 
তখন সে স্টায়বিচারের ধার ধারে না, ঘুষ খেয়ে বিচার করে? গ্রামের 
পারাণিক ম1ঝি হ'লে গভেত পারাণিকের কাজ পার । 

নায়ক (পুরোহিত )-_ নায়কের একমাত্র কাজ পাঁচজনের 
পুজাপা্বণ কর! অর্থাৎ পুরোহিতগিরি | 

কুডাম-নায়ক-ইনি যতবার ঠাকুরের পুজা করে ততবার 
পরগণা' কিংবা "সীমাদেবতার' উদ্দেপ্তে মানুষের রক্ত উৎসর্গ করেন। 
জাহের দেবীর নামে বছর বছর শুকর বলি দেওয়া হয়; এবং সে সময় 
সীমোদেবতার নামে মনুষ্ুরক্তও উৎসর্গ করা হয়। শিকারের সময়ও 
এরূপ গ্রামে পুজা দেওয়া হয়, সকলের মঙ্গলের জন্য, যেন ভালয় ভাগম় 
সকলে ঘরে ফিরে আসতে পারে। তখন এরূপ মন্ত্র পড়া হয়)" 
“পরগণা ঠাকুর, তোমাকে প্রণাম ; শিকার উপলক্ষে তোমাকে এই 
মনুষ্য-রক্ত উৎসর্গ করলাম, দেখ যেন এখানে সেখানে চাঁকরবাকর, 
কুকুর-বিড়াল প্রভৃতি সকলে রক্ষা পায়; আর কাটালাট। সব ঢেকে 
রাখ ; ভাঙ্গা কুলে ও তুলা পিঠে নিয়ে চলেছি ) ঠাকুর প্রসন্ন হও ।” 





(8) জরিপ-বিষয়ক-জমি-মাপ 
নৃতন গ্রামে এসে সব ঠিকঠাক হ'লে একদিন সকলে মিলে 
জমিজম! ভাগ করে। জমি “রেক* (মাপ) করা হয়--এক “রেক” 
“এক লাঙ্গলের জন্য । এই সব জমির সাবেকমত খাজান! ধাধ্য করা 
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হয়; আর সেই সময়ে মাঝি, পারাণিক, জগমণাঝি, জগ-পারাণিক, 
গভেত (পাইক ), নায়ক, কুডাম-নায়ক এরা সকলে নিফর জমি পায় । 
মীঝি চারভাগ, পারাণিক তিনভাগ, জগমীাঝি দুভাগ, আর সকলে 
এক এক ভাগ পেয়ে থাকে । এরা এসব জমি বিনা খাজনায় ভোগ 
করে। পুরাকালে মাঝির কেবল আধরেক পরিমাণ জমি নিত; 
আজকাল অনেক অনেক মাঝি বেণী বেশী জমি ভোগ করে। 

নৃতন গ্রামে এসে কেহ কেহ বাড়ীর নিকট সাঁজনা ও অশ্বথ গাছ 
রোপণ করে; সাজনাগাছের ভাট! খায় আর অশ্বখ গাছের ছায়ায় 
বিশ্রাম করে। কথায় বলে, অশ্বথগাছ পরলোকেরও কাজ করে। 
চাষাবাদের জন্ত অন্তান্ত লোকও নূতন গ্রামে এপে বাস করে। 
প্রাচীনেরা এদের কিছু কিছু জমি, ক্ষেত, ও গাঁড়! ভাগ করে দেয়। 
আর মাঝি চাষের জন্ত পতিত জমি দেখিয়ে দেয়। এরূপে গ্রামে 
লোক জমে, ক।জকাম করে, খায় দায়, হাড়িপান করে; নাচগান 
করে, এবং নানারকম আমোদপ্রমোদে দিন কাটায় । 


(৫) থধনীওনির্ধন (“গুণী ও গরীব”) 


এক গ্রামে মকলেরই সমানভাবে ভাল অবস্থায় চলে না; কেহ 
কেহ গরুবাছুর ও রাখাল রাখে কুলীমজুব খাটায়, নিল্েরাও বেশ 
খাটেপিটে, বৃদ্ধিগুদ্ধিও বেশ রাখে, আবার কপণও হয়; এরূপ 
লোকেরাই ধনী হয়ে থাকে । আবার কেহ কেহ প্রথম থেকেই 
গরুবাছুর রাখে না, একেলা একেলা কাটায়, রোগ-শোকে ভোগে । 
তারা নির্ধ্বোধ, বোক1 ও কুঁড়ে; আর তাদের মেয়েরা সকলকে গাঁলি- 
গালাজ করে বেড়ায় ; আবার নিজেরা নিজেরা মদ খেয়ে সব নষ্ট 
করে, এবং নানারকম দোষের জন্য জরিমান। দিয়ে থাকে ; এরূপ 
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ক বকে রি কেক 


লোক কি করে ধনী হ'তে পারে? অনেকে বাপের দেনা সমান 
সমান বেটে নেয়, তবুও দীড়াতে পারে না, দেনার ভিতরে ডুবে থাকে । 
মহাজনেরা অত্যধিক সুদ আদায় করে, এবং অধর্ম ক'রে ভুল 
হিসাব রাখে । একবার সাউ-মহাঁজনদের হাতে পড়লে তিনচাঁর পুরুষের 
দেনা শোধ হয় না। গাইবাছুর, ছাগল-ভেড়া, মহিষ, দা-কুড়াল, আর 
ধান চাল খামাখ! জোর করে নিয়ে যায়; আর না দিলে তাদের 
ধরে মারপিট করে। 

সাওতালদেশে অনেকে সামর্থ থাকতেও উচ্ছনন যায়, কেবল 
নিজেদের দোষে । যাদের হালগরু নাই তারা সহজেই চার টাকায় 
হালগরু ভাড়া আনতে পারে, অথবা “হাল-বুটারিয়।” ( ব্দল-খাটনি ) 
খেটেও চাষ করতে পারে। 'হালবুটারিয়ার নিয়ম এই £_-ছদিন 
একজন ধনীর জমি চাষ করে দেয় ও ভোরে খেতে পায়; পরিবর্তে 
একদিন তার হাল নিয়ে নিজের জমি চাষ করে। যাঁদের অনেক 
ছেলেপেলে তারা বলদ ভাড়া করে চাষ করতে পারে। এর নিয়ম 
এই $-ধনী চাষার ঘরে একটি ছেলে চাকর লাগায়, এবং তার 
মাহিনাবাবদ ঢুটা বলদ পায়। এক রাজা ছাড়া আর কাকেও স্তায়মত 
খাজন! দিতে হয় না। রেকপিছে ছ*সাঁত টাকা খাজনা লাগে; আর 
এক রেক জমিতে যে শস্ত উৎপাদন হয় তা সাতভাগ হ'য়ে একভাগ 
রাজা নেয়, আর ছয়ভাগ চাষ! নেয়। যার! বেশী খাটে তারা কিছু 
বেশীও পায়। একে পথার্ডি* বলে, এর নিয়ম এই £₹__কোনও নূতন 
গ্রামে বসতি হ'লে চার-পাচ বছর পরে জমির রেক মাপ হয়; 
তখন সকল প্রজা জমি পায় এবং .রাজাকে খাজন! দেয়; প্রথমে 
রেকপিছে পীচসিক! খাজনা লাগে; পাঁচ বখসর জমি ভোগ করলে 
পর, রেকপিছে বেণী খাজনাও আদায় করা হয়। নূতন জমি 
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না পাওয়া পর্যন্ত এরূপ ভাবেই চলে! নূতন কোন প্রজা এলে 
সাওতালের! নিজেদের জমি হ'তে এক চতুর্থাংশ ভাগ করে দেয় 
এবং সে পরিমাণে খ!জনাও ভাগ করে দেয়। তারপর নূতন ও 
পুরাতন রায়তেরা! মিলে নৃতন জমি আবাদ করে। একেই বলে 
পথান্তি*। প্থান্তি” জমির জন্য খাজানা বুদ্ধি হুয় না। সাবেক খাজনাতেই 
চলে। কিন্ত অনেকে কুঁড়ে থাকায় “খানি” খাটে না, এবং রাজা 
খাজন! বুদ্ধি করলে ভার বোধ করে। খান্তি-খাটনি চাষ! কিন্তু সেরূগ 
মনে করে না। 

কুড়ে লোকেরা বেশী খেটে কামকাঁজ করে না, চাধাবাদও মন 
দ্বিয়ে করে না। এসব লোকদের কিছু পুজি থাকলে খেয়ে শেষ করে 
এরা কেন উচ্ছন্ন যাবে না? এক প্রকার গরীব লোক আছে তার! 
কখনও উচ্ছন্ন যায় না; কেননা নিজেদের বিশেষ দরকারি কাজ থাকা 
সত্বেও ধনীর বাড়ীতে গিয়ে ধানজমি চাঁষ করে; এতে তাদের কিছু 
রোঙ্গগারও হয় এবং তাদের উপর ধনীদের মায়াও হয়। এদের 
ছেলেপেলের! রাখালের কাজ করে, কাঠ জল আনে এবং *হকেশ্র 
অতিরিক্ত মাহিন। পায়। চাষের দিনে এদের ছেলেপেলের৷ বেশী 
করে ধান কুড়াতে পারে। যাদের হাতিপা চলে না অথবা! পাহাষ্য 
করবার কোন লোক থাকে না তাঁরাই এরূপে প্রতিপালিত হয়। 
অনাথাদের কোন ওয়ারিশ সম্পর্তি না থাকলে গ্রামের মাঝি কিংবা 
পারাণিক তাদের প্রতিপাদন কবে । তথখ্ন এর! বেশ সুখে থাকে যেহেতু 
অনাথা বলে কেহই এদের মন্দ বলতে পারে না। বড় হ'লে পর 
এদের বিবাহ দেওয়া হয়। 

পুরাকালে ভিক্ষুক ছিল না, কিন্ত আজকাল হিন্দুদের কাছে 
শিখে কেহ কেহ গ্রামে হেটে হেটে ভিক্ষা করে। বিনা দরকারে 
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কারি 


ভিক্ষা মাঁগুলে কেহ তাদের প্রশংসা! করে না; কেনন! ইচ্ছা থাক্‌লে, 
আন্নীয়াসে গ্রামে কাজ ক'রে জীবিক] নির্বাহ করতে পারে । খঞ্জ- 
খোঁড়া, অন্ধ-কাণ! প্রভৃতি লোকের দুয়ারে থেকে চৌকি দেয় এবং 
সেখানেই ফেনভাত খেতে পায় । 

অনেকের গরুবাছুর কামল! মজুর থাকে, এবং ইচ্ছ। করিলেই, 
বেশ ধনী হ'তে পারে ; কিন্তু লোকের ভয়ে ধনী হয় না। ভরণপোষণের, 
উপযোগী অর্জন করে। কথায় বলে, অনেক মেয়েলোক ধনীদের 
হিংসা ক'রে বলে থাকে, “এরা বেশ স্বচ্ছলভাবে খায় দায়, আমাদের, 
কিছু নাই!” এরপে অনেকে চোখ লাগায়; ধনীলোৌক ব্যারামে, 
পড়ে গরীব হয়, অথব! মারা যায়। এরকম মেয়ের অনেক সময়ে, 
ধনীদের ঘরে ভূত স্থাপন করে এবং তাতেও ধনীরা মারা পড়ে । 


(৬) “মিলেমিশে কাজ-কর্মমা” 

সাওতালের! স্ত্রী কি পুরুষ, একসাথে মিলেমিশে কাঁজ করতে 
বিশেষ আনন্দ বোধ করে। পুরুষেরা যখন জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে 
লাঙ্গল, জোয়াল, কুয়া, খুঁটা, পাইড় প্রভৃতি কাট্তে যায় তখন তারা 
দলে দলে একসঙ্গে চলে যায়। জঙ্গলে একল! প্রবেশ কর! বিশেষ 
ভীতিগ্র্দ ; বিশেষ সঙ্ববদ্ধ হ'লে কাজও ততটা শক্ত-বোধ হয় না। 
রাজ! কিংবা মহাজনের কাছে যাবার সময়ও পরম্পর পরস্পরকে সাহীষ্য 
করে ; আর চাষের দিনে একসাথে একজায়গাই “খাড়াই” ( “খোলা” ) 
তৈরি করে; রাত্রে এক্‌ল! কাজ করতে হয় না, এবং কাজও খুব হালক। 
হয়ে পড়ে। রাখালবালকেরাও তিন চারজন ক'রে একত্রে মাঠে গরু. 
চরিয়ে থাকে ; পল করে ছাঁগল-গেড়। ' রাখে এবং বিপদে আপদে 
পরম্পরকে সাহায্য করে। মেয়েরাও জগ আনতে, শাক তুলতে, 
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কাঠ আনতে হাটে বাজারে বেচাকিনি করতে যায়, যাবার সময় দলে দলে 
একসাথে চলে ষায়। 


(8) খোস্‌-গল্প (“আজারা” ) 


যখন কোন কাজ-কর্শ না থাকে তখন সাওতালেরা গল্প-গুজব করে 
কাটায়। পুরুষ ছেলের! চুণ. তামাক প্রভৃতি মেগে মেগে ঘুরে বেড়ায়, 
তামাক খায়, ভালমন্দ বিষয় নিয়ে গল্প করে। সন্ধ্যাবেল৷ সকলে 
মাঝির নিকট এসে সম্মিলিত হয়ে নানারকম কথাবার্তা বলে, হাসি- 
ঠাঁা করে, এবং মন “আসানের” জন্ত হাজার রকম প্রাণ খুলে খোস- 
গল্প করে। মেয়ের! প্রায়ই আগুন চেতে গিয়ে গল্প জুড়ে দেয়; কিন্ত 
অধিকাংশ সময় এরা জলের ঘাটে গল্প জুড়ে দেয়। সেখানে পরম্পরেষ 
ন্ুখহুঃখ ও অন্তান্ত নানারকম কথাবার্ত। হয়। কিন্তু কতকগুলি মেয়ে 
আছে তার! বেটাছেলেদের মত পরনিন্দা ছাড়া অন্ত কথা 'বলে না) 
নানারকম “চুকলি” কথ! কয় এবং সময়ে সময়ে এর জন্ত বেশ “কাউমাউ” 
( হাঙ্জাম। ) হয়। 


(৮) সম্পর্ক 
সলাওতালদের ভিতরে ছুরকম সম্পর্ক দেখা যায়, জন্মসম্পর্ক আর 
বিবাহ-সম্পর্ক। রক্তসম্পর্ক না থাকলেও গ্রামে একপ্রকার গ্রাম্যসম্পর্ক 
পাতান হয়। কেহ কেহ জন্মসম্পর্কের মত, আর কেহ কেহ বিবাহ- 
সম্পর্কের মত এসব সম্পর্ক স্থাপন করে। গ্রামের সম্পর্ক কেবল 
পবেওহার” (ব্যবহার) ও মানসন্ত্রমের জন্য; সকলেই সম্পর্কমত 
ডাঁকাখুজি করে। | 
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(৯) বেওহার ও মানসগ্রম 


আগে গ্রামের লোক ভোরে ঘুম থিকে উঠেই বাপ-মাকে প্রণাম 
করত ? গ্রামে ভোরে কারও সঙ্গে দেখা হ'লেও প্রণাম করত; আর 
পরিবারের কারও সঙ্গে দেখা হলেও প্রণাম করত ; এরাও ফিরে 
প্রণাম করত । পরব-পার্ধনের সময়ও গ্রামের ছেলেমেয়েরা মাঝির ও 
তাহার স্ত্রীর পায়ে প'ড়ে প্রথম করত । পরিবারের মধ্যে বুড়োবুড়ীকে, 
ছেলে ও ছেলের বৌ, ছোট কি বড়, সকলেই দিবসে একবার চুমে! খাইত। 
ছেলেমেয়েরা সকলেই ঝুড়োবুড়ীকে বিশেষ ভক্তি করত । এদের মধ্যে 
যারা লেখাপড়া শিখত তারাও এটা স্মরণ রাখত। বুড়ো পুরুষ কি 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে এরা কখনও হাসিঠান্ট। করত না, এমন কি, তাদের 
সামনে চৌকিতেও বসত না। ছেলেমেয়ের হাঁড়ি পান করত না; 
ছেলেরা গরুর মাংদও খেত না। মেয়ের! পুরুষের কথা খুব মনত, 
এবং তাদের সামনে চুলও খুলত না। গ্রামের সকলেই মাঝি আর 
পারাণিককে বিশেষ ভক্তি করত; আর এরাও পাঁচজনের কথা 
অমান্ত করত না। 

আজকাল কলিষুগ, সব তিরোহিত হয়েছে । মেয়ের! পুরুষদের 
সম্মান করে না; ছেলেরা বুড়ো বাপকেও মানে না; মেয়েরা মাকে 
বেশ করে ঠকায়, প্রণামও করে না; পশুর মত শোয়াবসা করে। 
ছেলেমেয়ের! খুব করে মদ খায়; বুড়োলোক সামনে এলেও উঠে 
ীড়ায় না; বাপ-ম। কিংবা অন্ত কোন মুরুব্বি লোক ভঙসনা! করলে 
মুখে মুখে জবাব দেয়, অথবা রাগ করে চলে যায়; নানারকম ভাবে 
ফুসলিয়ে তাদের ঘরে ফেরে আনা হয়। বর্তমান যুগে মেয়েরা 
আর ছেলেরাই রাজ! হয়েছে । অবশ্ত কতক কতক লোক ভালই 
আছে, কিন্ত অধিকাংশই খারাপ। মাঁঝিও ঘুষ নিয়ে বিচার করে, 





১২২ সাওতালী কথা 


লস পপ লন এন লো 


আর পাঁচজনের কথ! গ্রাহ করে না। বৈবাহিকেরাও আজকাল ঝগড়াঁ 
বিবাদ করে থাকে, আগে এরূপ ঝগড়া-বিবাদ ছিল না, পরস্ত পরস্পরকে 
মান্তট ক'রে চলত। প্রাচীনের বলত “ফুলের মত ভাত, মাছের 
ঝোল, আগুনের মত মদ, আর বেয়াইর মত কুটুম্ব তুমি কোথায় পাবে ?” 


(১০) হিত-পিরীত (ন্রেহভালবাস! ) 


গ্রামের মধ্যে সকলেই সম্পর্কান্থিত বটে, কিন্তু তবু তাদের ভিতর 
সাব থাকে না; অনেকের ভিতর মিল থাকে, ভাবও থাকে, কিন্তু ঠিক 
“পিরীত* কেবল ছুএকজনের সঙ্গে হ'য়ে থাকে; আর আদল স্গ্ভতা 
( বন্ধুত্ব) কেবল দুজনের মধ্যে হয়, তাহাকে “সতামং বলে। এটা 
কিছু স্বতত্তরকমের; আপদে বিপদে দোস্তের পরস্পরের জন্ত 
প্রাণপধ্যন্ত বিসর্জন দিতে পাঁরে। যাদের ভিতর এরূপ পিরীত কি 
ভালবাস। জন্মে তার! হুঃখস্থখের কথ বলাবলি করে এবং দরকার, 
মত পরম্পরকে সাহায্যও ক'রে থাকে । গ্রামে ঝুড়াদের ভিতর, 
এরূপ “হিত-পিরীত” হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শৈশবই হিতপিরীতের 
প্রশস্ত কাল। 

রাখাল বালকের! মাঠে একত্র কাজ করে, সেজন্ত এদের মধ্যে 
প্রায়ই ভালবাসা জন্মে। সঙ্গীদের ভিতর যাদের সঙ্গে মনের মিল হয় 
তাহাদের মধ্যেও ভালবাসা হয়; তারা সর্বদা একসঙ্গে থাকে, 
একসঙ্গে বাশী বাজায়, পাখী খরগোস ও মধুর শিকার করে, গাঁন গায়, 
পর্যায়ক্রমে ছাগল ভেড়৷ রাখে, বিপদে পরম্পরকে সাহাধ্য করে, 
এক পাতায় ভাত খায়, এবং পাখী মারলে ভাগ করে খায়। খরগোস 
শিকার করলেও ভাগ করে নেয়। শৈশব কালে পিরীত হ'লে 
বৃদ্ধবয়সেও তা কেহ তুলে না, যাবজ্জীবন বন্ধু থেকে যায়। বাপের 
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সঙ্গে অন্ত জায়গায় চলে গেলেও অনেকদিন পরে দেখা হ'লে খুব খুসী, 
হয় এবং পরম্পর চুম্বন করে। 

ছোট মেয়েরাও এরূপ পিরীত করে, এবং যাবজ্জীবন তা বজায় 
থাকে । মেয়েরা কারাম গাছের ডাল পুতে.সই' পাতায়; ছুটি মেয়ের 
মধ্যে খুব ভাব হ'লে “কারাম” পরবের সময় কারামডালের ছুটি পাত। 
ছিড়ে ছুজনে মাথায় পরে, আর গ্রামের পাচজনকে প্রণাম করে ) পরে 
পাচজনে মিলে মদ খেয়ে আমোদ-প্রমোদ করে ) এর ছজন নামধরে 
ডাক।ডাকি করে না, “কারামকুল' বলে পরম্পরকে সম্বোধন করে। 


ছেলে ও মেয়ে বিবাহ না হ'লে পিরীত কর্পে না। আগের মত 
হ্ৃন্তা আজকাল দেখা যায় না; মান্গষের হৃদয় ক্রমশই খারাপ 
হইতেছে । বেনীর ভাগ লে।কেই নিজের স্থুখের জন্ত লালায্িত ;, 
অন্যপরের ঝহোক গ্রাহ করে না। 
(১১) আট (একজোট ) 

সাওতালের! স্বকীয় গ্রামের মর্্যাদাকে নিজেদের মর্যাদা বলে, আর 
গ্রামের অমধ্যাকে নিজেদের অমধ্যাদাকে বলে মনে করে; এজন্য অন্ত 
কোন গ্রামের লোকের সহিত শিজের গ্রামের কারও বিবাদ লাগলে 
গ্রামস্্দ্ধ লোক তার পক্ষে দাড়ায় । নিজেদের গ্রামের কোন লজ্জাজনক 
কথ] শুনলে মাঝির নিকট এসে নালিশ করে। মাঝি তাকে ডেকে 
বলে, “তুমি আমাদের গ্রামের বদনাম রটিয়েছ, তার প্রমাণ দাও, 
অন্তথা তোমাকে রেহাই দিব না”) প্রমাণ না দিতে পাবিলে তাকে 
জরিমান! করে দণ্ড দেওয়া হয়। যে সব গ্রামের বেণী “নামডাক” 
(সমুদ্ধিপন্ন ) তার লোকেরা অন্ত কোন ছোট গ্রামের লোকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হলে নিজেদের পাহাড়ের মত উচু মনে করে, এবং নিজের 
গ্রামের সম্মানের বড়াই ক'রে থাকে । একজোটে থাকবার এরূপ ফল। 

ও 
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(১২) “বড়াই” (দর্প) 


বুদ্ধিমান লোক কখনও বড়াই করে না) মুর্খরাই কেবল 
ভেকের মত আত্মন্তরিতায় ফু'লে থাকে ; এরূপ লোককে সকলেই 
দ্বণ। করে। গরীব লোক হঠাৎ ধনী হ'লে অথবা কোন উচ্চপরদ 
লাভ করলে অহঙ্কারী হ'য়ে থাকে । লোকে কথায় বলে" “যুটে-মজুর 
যদি মাঝির পরিবার হয়, আর কৃষক বালক যদি 'পরগণা' হয় 
তবে তাদের বড়াই বার খান! গাড়ীতেও ধরে না।” এসব দেখে আনতে 
হয়। পেয়াদা যদি দেশের মধ্যে হএকবার মাঝির পদ প্রাপ্ত হয় তবে সে 
প্রায়ই ফৌড়ার মত ফুলে উঠে, আর অনেকে ঘুষ খেয়ে শেষ করে; 
আর এদের স্ত্রীরাও গরীব-ছুঃখীদের গালাগালি ঠাট্টা বিদ্রপ করে থাকে । 
নীওতাল যুবতী সুন্দরী হ'লে সকলেই 'পারিজাত” পুষ্পের মত তাকে 
প্রশংসা করে; আর পেঁচার মত বিশ্রী হ'লে মুচকি মুচকি হেসে 
চলে যায়। 


(১৩) ঠাট্র। বিদ্রুপ 


শলাওতালের! ঠাট্টর! বিদ্রপ সহা করতে পারে না,_-অত্যন্ত ছুঃখিত 
ছয় এবং বিশেষ রাগান্বিতও হয়। তারা বরং নিন্দা ভৎসন! সহা করে, 
তবুও ঠাট্রাকে বড় অসোয়াস্তি মনে করে। পুরুষেরা বড় ঠা 
টিটকারিতে যায় না। কিন্তু মেয়েরা লোকের মনে কষ্ট দিবার জন্য 
খুব কড়াকড়। (“চোঁকা-চাকল।” ) কথ বলে থাকে ; এরা এত বাড়াবাড়ি 
ক'রে লোকের ধিকার জন্মায়। মেয়েদের ঠাট্টায় অনেকসময়ে বিবাদের 
হুত্রপাত হয়। আর এতে ভাই ভাই পৃথক হয় এবং ্বামী-স্ত্রীও 
ছাড়াছাড়ি হয়। 


গ্রামে বলতি ১২৫ 


(১৪) রাগ 
হিন্দু মুসলমানদের মত সাওতালের! হঠাৎ রেগে উঠে ন!) কিন্তু মনে 
অত্যন্ত কষ্ট পেলে সময় সময় রেগে থাকে । পুরুষের! রেগে উঠলে 
মারধর করে, আর মেয়েরা রাঁগলে ঠোট ফুলিয়ে ফুলিসে বক বক করে। 
সে সময়ে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করলে “ফেউ ফেউ” করে গালাগালি 
করে, অথবা কেহ কিছু বললে লজ্জাবতী গাছের মত চটে উঠে। 
কি বুড়ো কি জোয়ান সকলেই এনূপ করে থাকে । পুরুষের রাগ 
শীগ্র নরম হয়, কিন্তু রাগ একবার উঠপে অনেক খোসামোদ করে 
শান্ত করাতে হয়। 


এ ললিত শিশির বদি পাস শপ বি পট ছি শি টি ০৫ ওটি” শিস তি আনার 


(১৫) কর্কশ কথ৷ 


কোন সীওতীল রেগে উঠলে রাগ সামল[ইতে পারে না, সেসময়ে 
কেহ কিছু বলিলে তাকে “চরচট” ছুকথ! শুনিয়ে দেয়। কিন্ত 
মেয়েদের রাগ উঠলে ভাল কথায়ও তাদের রাগ পড়ে না। পুরুষদের 
কড়া কথা বশের তীরের আগার মত ফিরে যায়, কন্ত মেয়েদের 
কর্কশ কথাগুলি তীরের মত বিদ্ধ করে। 


(১৬) সন্দেহ 
আগে বেশ বাধাঝাধি নিয়ম ছিল) লোকের ধর্মভয়ও বেশী 
ছিল। সেজন্ত সীাঁওতালেরা পরক্ত্রীর মুখের দিকে তাকাত না। 
কেহ পরক্ত্রী ভুলিয়ে বের ক'রে নিলে তার স্বামীকে মামা ব'লে 
সম্বোধন করে যেন সে কোন সন্দেহ না করতে পারে । কিন্তু আজকাল 
কড়| নিয়মও নাই ; আর মামা বলাও ছেড়ে দিয়েছে; বেশ করে 
পরস্পরের নিন্দা চচ্চ] করে, খাতির প্রণয়ও, তেমন নাই; পুরুষ স্ত্রী 


১২৬ সাওতালী কথ। 


পরম্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখে; আর পারিবারের মধ্যে স্থুখশান্তি 
নাই। আজকাল লোকে মিছামিছি সন্দেহ করে বিশেষতঃ মেয়েরা । 
কোন যুবক কোন বিবাহিতা কিংবা কুমারী বুবতীর প!নে ঢৃষ্টি করলে 
তার পরিবারবর্গ একজোট হ'য়ে বিবাদের স্থষ্টি করে এবং কখনও 
কখনও সেজন্ত মারামারিও হ'য়ে থাকে; মেয়েমান্ুষে “থিজলাইগ্লে 
( ঠাট্টা করলে ) অনেক পুরুষ রাগ করে দ্বিতীয়বার ছুটকী 
বিয়ে করে। 


(১৭) হিংন! 


আদিম কাল থেকে সাওতালদের ভিতরে হিংসাহিংসি চলে 
এসেছে, আজকাল সেটা আরও বেড়ে গেছে । পুরুষেরা বিশেষ হিংসা 
করে না; তবে অনেক সময়ে যৌবনে যদি কোন যুবতী কোন যুবকের 
সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হয়ে অন্ত কোন যুবককে বিবাহ করে তবে তার 
হিংসার উদ্রেক হয়। মেয়েরাই বেনীর ভাগ হিৎসা করে থাকে? 
নিজেদের হ'তে অন্তকে ধনী দেখলেই হিংসা করেঃ যারা সন্দেহ 


করে তাদেরও হিংসা করে ; নিজেদের থেকে বেশী সুন্দরীদেরও হিংসা 
করে; যে সকল পুরুষ বিবাহ করে না তার্দেরও হিংসা করে; আর 


হিংসার থেকে ণ“ডান”বিগ্কা শিখে পুরুষদের খায়; পুরুষদের না খেতে 
পারলে তাদের যুবতী ভাধাদেব খায়। আর 'জাদের' ভিতর যে 
ঈর্ধ্যা হয় তা কুষ্ঠরোগের মত সকলকে নষ্ট করে। আজকাল অর্ধেক 
মাইল-মোকদ্দমা৷ হিংসায় উৎপত্তি হয়, কেননা মেয়েরা থে কেবল 
হিংস! করে তা নয়, মনে মনে অন্তকে শাঁপে,'মআার নিজেদের স্বামী আম্মীয় 
স্বজনকে কড়া কথা ঝলে আগুনের মত জ্বালায়। এজন সমস্ত গ্রাম 
ছারখার হয়। 


গ্রামে বসতি ১২৭ 


(১৮) ক্রোধ ও শত্রুত৷ 

সাঁওতাল যুবক বেশী ক্রোধী হয় না; রাগলে ফিদ্‌ ফিন্‌ করে কিন্তু 
রাগ বেণীক্ষণ থাকে না। ক্রোধী লোকের রাগ বাইরে প্রকাশ পার না) 
বরং মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তবুও অন্তরের রাগ দেখায় না। অধিকাংশ 
স্ত্রীলোক ক্রোধী, তপ্ত কড়ার মত তাদের মনে মনে ক্রোধের আগুন 
জ্বলে, আর শত্রুর সর্বনাশ করতে পর্লে অত্যন্ত আনন্দবোধ করে এবং 
প্রাণটাকে পাতলা! মনে করে। এর! সাপের মত অন্ধকারে কামূড়ায়, 
বিষ ন| লাগা পধ্যন্ত কি হবে তা বুঝা যায় ন|। 


(১৯) কেনা-বেচা (খরিদ-বিক্রী ) 


পুরাকালে টাকাও ছিল না, এবং কথার বলে, ক্রয় বিক্রয়ও ছিল না । 
প্ররোজনীয় দ্রব্যাদি হয় অঞ্জন কর্ত না হয় তৈরি কর্ত। ভাতের 
জন্ত ধান, বঙ্গরা, জন্ত্রা, ইড়ি, গুল্গুলি, লায়ো, এর্বা, জান্হে প্রভৃতি 
ছিল; আর ব্যঞ্জনের জন্ত অরহর, শাকপাতা, শুকর, ছাগল, খরগোস, 
ময়ুর, হরিণ আর পাখী প্রস্ৃতি ছিল। লোণ! মাটি থেকে লবণ তৈয়ার 
কর্ত। মাটি ঠেঁচে তুলে এনে হাড়িতে গুলে জলে ছেকে নিত) জ্বাল 
দিয়ে ফুটাত, তার পর জল শুকালে নুন অবশিষ্ট থাকৃত। অণেক 
সময়ে বেশী পরিষ্কার করবার জন্য কাপড়ে ছেকে নেয়, পরে বেশ সুস্বাদু 
নুন হয়। শীতের দিনে সকলে নুন তৈরি করে। নানাপ্রকার বনজ 
ফল থেকে তেল তৈরি হত) কাপড়ও ঘরেই বোনা হত। টুড়ু জাতি 
লোহার অস্ত্র শন্ত্র ( দ! কুড়াল প্রভৃতি ) বানাত) আর ঝুড়ি, কুল! মাটির 
ভাড়ও নিজেরা তৈরি কর্ত। প্রাচীনকালে সোণ! ছিল কি না তা 
কেহ বল্তে পারে না, তবে প্রাচীনদেশে সোণাকে “নমানম্ বল! হ'ত। 
পরে বাস্কে জাতি ( বণিকজাতি ) বিনিমর প্রথায়  কেনাবেচার কারবার 


১২৮ স্াওতালী কথ! 


আরম্ত করে ; পরে টাকা পয়সার উদ্ভব হ'লে টাঁকা পয়সাতে কেনাবেচা 
আরম্ত হয়। আদিমকালে বিনিময়প্রথা পাঁচজনের মধ্যেই প্রচলিত ছিল 7 
কেহ বা ছাগল দিকে মহিষ আন্ত, কেহ বা শুকর দিয়ে ছাগল আন্ত 
ইত্যাদি । আজকাল লোকগুলি “কুঁড়ে কু'ঁড়েনী* হয়েছে, তেলও পিষে বের 
করে নাঃ নুনও তৈরি করে না, কাপড়-লতা'ও বুনে না, সব কিনে 
চালায়। এজন সলাওতালেরা এখন গরীব হ'য়ে পড়েছে এবং ক্রমে ক্রমে 
মহাজনের খণেও ডুবছে। 
(২০) খণ-ধার 

প্রাচীনকালে কেহ মহাজনের নিকট ধারকর্জ করত না; আর 
মহাঁজনও কেহ ছিল না। সর্বপ্রথম শিখার দেশে সাউ মহাজনের! এদের 
ধরে । সেখানে এদের প্রথম মহাজন নান্দুয়ারে থাকৃত। সে সময় থেকে 
আজ পধ্যস্ত ্লাওতালের৷ তারের হাতে পড়েছে এবং তারা শকুনের মত 
এদের ছি'ড়ে খেতেছে। শোধ কর্তে করতে সব ফুরিয়ে যায় তবুও খণ 
শেষ হয় না; কথায় বলে, "একবার ঘরে *পাই* (মাপবার যন্ত্র) ঢুকৃলে 
আর বের হয় না।” হিন্দু সাউএর! পুরান বাঘ, শুকুনে। হাড়ও সিবিষ়ে 
খায়,-সত্য সতাই এদের জালায় সাওতাঁলের! শিখার দেশ থেকে পালিয়ে 
এসেছে । আগে এতটা অন্তায় ভাবে সুদ আদীয় করত ন17 ধান কিংবা 
টাকার এক চৌথ নিত; কিন্তু দ্রিনে দিনে অন্যায় অত্যাচার বেড়ে 
চলেছে। তিন চার টাক খণের জন্য খামাখ! লাঙ্গলের জোয়াল টানাটানি 
করে নিয়ে আসে, আর নিষেধ করলে মারপিট করতে ছুটে অ!সে; তবে 
এদেরও দৌষ আছে; “বেবুজের মত সাউদের হাতে পড়ে, 'আর পরিশোধ 
করবার নামটিও লয় না, ফলে সুদের বোঝা ভারি হয়ে উঠে) পরে 
মহাজন এসে “ঝাটলাট* সব নিয়ে যায়। তবে আজকাল অনেকে 
বজ্জাতি করে মহাজনের স্যাষ্য পাওনাও ঠকাইয়া থাকে । 


আমোদ-প্রমোদ ১২৯ 
আমোদ-প্রমোদ 

চিন্তা ভাবন] দূর করবার জন্ত নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা! 
ছিল, যেমন নাচ গান, ঢাক-ঢোল বাজান, বাঁশী বাজান, গল্পগুজব, 
হেয়ালি, শিকার, মাছধরা, আর হইাড়িপান। হেয়ালি কথায়ও আমোদ 


হয় বটে, তবে মেটা লোকের শিক্ষার জন্য, বেণীর ভাগ কাজের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহা বলা হয় । 


(৬) নাচ-গান 


সাওতালদের ভিতরে অনেকরকম নাঁচ প্রচলিত আছে, এবং তার; 
সঙ্গে গানও আছে । নাচ-গানের সন্ধে ঢাক-ঢোল ও বাণী প্রভৃতি বাজানো 
হয়। এদের নাচ-গানের নাম এরূপ £--লাগ্রে, ডং, গুলাউরি'। 
ডাহার"', “বাহ” “রিন্জা” ঝিকা”, হুম্তি', 'টাইনি”, 'গুণজার” 
“সহরায়”, “লতয়' আর 'ডুঙ্গার' (১)। গান ছাড় নাচ,_পাকদন' নাচ, 
'ডম নাচ”, আর লাউরিয়া নাচ। আর নাঁচ ছাড়া গান--বন-সঙ্গীত, 
বিবাহ-সঙ্গীত, গল্প-সঙ্গীত, চাষ-সঙ্গীত, আর মৃত্যু-সঙ্গীত। শোভার 
জন্ত পর্বব-পার্ধণ এবং শিকারের সময় গান ছাড়াও শাক বাঁজীন হুয়। 


(১) লাগ্রে--0০0]2205021 08110 0? 911. 
ডং--4/1917.12-02100:6, 
ডাহার--১6017161 ০ (136 149,815 091106, 
সহরায়--172555৮ 030৫81 09006, 
বাহাস্10 ৩1 1591258,] 91105, 
ডুঙ্গার-_-192002 00110817116 100 2100 0111) 
টাইনি--ড911125 96101 097106, 
প।কদন--11)6 5৮010 & 5171610. 09006, 
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সকল গানের সঙ্গে বেহালা থাকে | ফীাফা বশ থেকে বাশী তৈরি হয়) 
এ বাশের নাম ছু-লঙগ! বাশ ; মহিষের শিং কিংবা! হরিণের শিং থেকে 
*াকোরা” বানান হয়; বেহাল! কাঠ দ্বারা তৈরি হয়; এতে তাতের 
সথতো একটা করে দিয়ে ঘোড়ার চুল দিয়ে বাধে । তারপর রজনি- 
গাছের আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়, তাতেই সুর বেজে উঠে। লোহ। 
দিয়ে খোল ক'রে নাগ্রা তৈরি করে, আর মহিষের চামড়া দিয়ে মুখ 
বন্ধ করে। মাটি দিয়ে ও ছাগলের চামড়া দিয়ে অনেক সময় নাগরা 
তৈরি হয়। লাগ্রে, গুলউরি ও হুমতি নাঁচ সর্বদাই হ'য়ে থাকে। 
“বাহা' নাচ কেবল বাহ1 পরবের সময় হয়; “হায়”, “মাটোয়ার' আর 
*গুণজার, নাচ কার্তিক মাসে সহরায়-পরবের সময় হয়; “রিন্জ। আর 
*ডিনসার না কারাম-পরবের সময় হয়) “ডন, নাচ বিবাহ আর 
'ছাতিখারের সময় হয়। “ডাহার' নাচ যুবতী মেয়েরা গ্রীষ্মের দিনে নাচে; 
“ঝিকা” নাচ “ছাতিখারের' সময় হয় ) 'ডমনাচ বিবাহের সময়। “পাঁকডন, 
তর লাউরিয়া নাচ সহরায়-পরবে পুরুষেরা ন[চে; “লবয়' নাচ 
আশ্বিনমাসে দারাই-পরবের সময় হয়; আর 'ডুনগের' নাচ শিকারের 
সময় হয়। চাষের গান ধান রুইবার সময় গাওয়া হয়। কিন্তু এতে 
নাচ নাই। হেয়ালি গাঁন গরমের দিনে সন্ধ্যার সময় বসে গাওয়৷ হয় 
বসে; আর ছেলে-মেয়ের] বন-সঙ্গীত ঝোপের ভিতর গেয়ে থাকে । 
শ্রাদ্ধের সময় মৃত্যু-সঙ্গীত গাওয়া হয়; একে শোক-সঙগীতুও বলে। 
“পাঁকডন* 'ডাহার" ও 'লাউড়িয়া" নাচ ছাড়া আর সকল নাচেই স্ত্রী 
পুরুষ একত্র হ"য়ে নাচে । নাচের সময় মেয়েরা হাতে হাতে ধরে, 
আর ছেলেরা তাদের অ।ম্নে মুখোমুখী হয়ে নাচে। কোন কোন 
ঝালক নাগর! বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে নাচে) কেহ কেহ ঢোল 
কিংবা বাশী বাজাবার সময়ও নেচে থাকে ; আবার কোন কোন ছেলে 
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কেবল নাচে আর মেয়েদের সঙ্গে গানও করে । ছেলেমেয়েরা একত্র 
নাচগান ক'রে খুব খুসী হয়; (দিনে বেলা কাজকর্ম করে এবং 
রাত্রে মিলেমিশে নাচগান করে আন্তি অপনোদন করে বিমল আনন্দ 
উপভোগ করে । বুডোবুড়ীরা ছেলেমেয়েদের নাচগানে কোন আপত্তি 
করে না, বরং দেখে দেখে চলে যায়; পরে যখন তার। ঘুমিয়ে পড়ে 
তখন বলে, “এখন ছেড়ে দাও, নতুবা! কাল কাজের সময় ঘুমিয়ে পড় বে”; 
ছেলেমেখ়ের তখন বলে থাকে, “এখনও ছড়ব না, যে পধ্যন্ত ক্লান্ত 
না হব সে পধ্যন্ত চল্বে”। শাচের সময় জগমাঝিও থাকে না) শেষ 
পর্যন্ত কেবল ছেলেমেয়েরাই থাকে । মোরগের ডাক পধ্যন্ত নাচে, 
পরে অল্প একটু ঘুম যায়। বুড্োবুড়ীরা বেশী নাচ-গান করে না) 
তৰে সমরে সময়ে এক ঘণ্টার জন্ত করে থাকে । কিন্তু এরা ছাতিয়ার 
পরবে, বাহাপরবে, আর কারাম পরবে সময় নেচে থাকে ঃ যাঁর 
“ঝিকা” না জানে তারা সেই নাচই নাচে এবং সঙ্গে সঙ্গে গান গায়। 


(২) হাঁড়ি-পান 


“্ড়ি” (পচাই মদ) সাঁওতালদের “আমল আমোদের জিনিষ । 
যখন তারা অদ্ধেক মাতাল হয় তখন তার। হাজার রকম কথা বলে 
থাকে | যেমন, রাজ-মহাক্গন সন্বন্ধীর, নাচ সম্বন্ধীয়, গানসন্বব্বীর, ইত্যাদি, 
খুব হাসাহাসি করে, আমোদ গ্রমোদ করে এবং বেশ “যুত' মনে 
করে। তারপর মদে টং হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে) তখন স্ফুপ্তির চূড়াস্ত 
হয়। বুড়ীগুলিও বেশ মদ খায়। প্রাচীনকালে বুড়ীরা বেণী মদ 
খেত ন৷ এবং ছেলেমেয়েবা একেবারেই খেত না৷ । আজকাল লজ্জাসরম 
ছেড়ে সকলেই মদ খায়। আগে খোরাতে করে মদ খেত, বাটাতে 
কেহ খেত না। আজকাল বাটীকে বাটী মদ খেয়ে শেষ করে তবু 
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তৃপ্তি হয় না । আগে শুড়ির! হাড়ি'মদ খেত না কেবল “লাউরিয়।'-মদ 
খেত। আজকাল অনেক সাওতাল-শু'ড়ি হাড়িমদ খেয়ে খেয়ে সর্বস্বাস্ত 
হয়েছে । পয়সা না থাকলে ঘর থেকে ধান চাল নিয়ে আসে; বাড়ীতে 
তখন কিছু খাবারও থাকে না; আবার বাড়ী এসে ভাত তৈরি না' 
পেলে পরিবারকে গালিগালাঙ্গ করে এবং উত্তম-মধ্যম মারপিটও 
করে। স্ত্রী বেচাবটী আর ভাত কোথায় পাবে? ধান চাল ন! 
থাকলে ধার করেও মদ খায়; তারপর মাঘমাসে শুড়ি এসে 
জোরজুলুম করে ঘরের তৈ্গদপত্র গাড়ীতে বয়ে নিয়ে যায়। 
এসব লোকের পরিবারও ছেলেপেলেরা খাওয়। পরায় বিশেষ কষ্টে' 
দ্িনপাত করে, জঙ্গল থেকে শাকপাতা তুলে এনে খায়। আগে 
লোকে চার, ছয় অথবা বড়জোর আট খোরা মদ খেত; তাতে 
শক্তির বিশেষ অপচয় হত ন|! সকলেই বেশ জৌয়ান ছিল। আজকাল: 
মদ খেতে খেতে পূর্ণবয়স্ক হ'বার পূর্বেই বিয়ে করে বেটে হয়ে যায়) 
এরপ চাল চলনে কি আর শক্তি থাকে ? 


(৩) পগন্ন-গুজব ও হেঁয়ালি” 

সাওতালেরা খোসগন্প ক'রে ও হেয়ালি কথ। ঝ'লে অত্যন্ত আনন্দবোধ 
করে। সন্ধ্যাবেলা বুড়োরা এসব শিখিয়ে থাকে। গিন্নী ও বৌরা 
সন্ধ্যাবেল৷ ভাতব্যঞ্জন রান্নার কাজ করে। আর বুড়োবুড়ীতে ছুজনে 
ছেলেদের নিয়ে গল্পগুজব ক'রে আমোদপ্রমোদ করে। যে গল্পগুজব 
বেণী জানে গ্রামের সব ছেলেপেলে তার কাছে এসে হাঁজির হয়. 
গ্রীষ্মের দিনে ছেলেরা উঠানে একচালার নীচে শুয়ে রাত কাটায়।' 
এতে ছেলেদের বেশ শিক্ষা হয়। অনেকে এত গন্প জানে যে তাদের 
গল্প কিছুতেই ফুরায় না, খাঁওয়! দাওয়া! নাঁচগান সব ভুলে যায়, কেবল, 
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গল্পের আমোদে মোহিত হয় । ছেলের! ও মেয়েরা উভয়েই হেয়ালি 
শিখে এবং দিনরাত সে সব নিয়ে পরম্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। 
ছেলেরা বেশীর ভাগ গন্পগুজব শিখে) মেরের। শিখলেও বুড়ী ন৷ 
হওয়া পধ্যস্ত সাহস ক'রে লোকের সামনে খোসগল্প কর্তে পারে না। 
শিয়ালসম্বন্বেই বেণী কাহিনী প্রচলিত; রাজরাজরাদের সন্ধেও 
অনেক গল্প আছে । আর হেয়ালি আছে হাজার-রকমের। হেঁয়ালি আরন্ত 
হইবার সময় প্রশ্ন হয় “এ কি বল দেখি ?* তারপর তার উত্তর হয়। 


(8) ছ্মবেশী-বন্থরূপী 


সাওতালের ভিতর একপ্রকার আমোদ আছে, তার নাম ছদ্মবেশী 
অথবা বহুরূপী নাচ। কেবল রসিক পুরুষেরাই এ নাচ নাচতে পারে। 


ইহা দেখলে সকলেই হেসে থাকে । এইবূপ নাঁচে মানুষের নানারকম 
দৌষ প্রদণিত হয়। যেমন দাম্পত্য-কলহ,__বরকন্তার শ্বশুরগৃহে গমন, 
বিধবার কান্না, পাদ প্রদর্শন, নাঁচ, ভাতভঙক্ষণ, কাজকর্ম, বুড়োবুড়ী 


ইত্যার্দি। মেয়েলোকের সাজ পরে, মেয়েদের মত কাপড় পরে 
মেয়েলি সুরে কথা কয়। আর লোকের হাসতে হান্তে পেট ফাটে। 


(৫) মাছ-ধরা 


মাছধরাও একটা আমোদবিশেষ । পুকুরে, ডোবায়, ও গীড়ায় 
মাছধর! হয়। যে গ্রামের সীমায় মাছধরবার জায়গ! আছে সেই গ্রামের 
মাঁঝিকে খবর দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে ছুপুরবেল! সকলে চারদিক 
ঘিরে মাছ ধরে। বাধাবিপত্তি সামনে পড়লে “ঠাকুরের” পুজা দেয়; 
তারপর জাল দিয়ে মাছ ধরে; অনেকে হাত দিয়েও মাছ ধরে। 
খুব সোরগোল হয় এবং বেশ আমোদ হয়। মাঁছধরা শেষ হ'লে 
জালপিছে ছোট ছোট মাছ ”তোলানি” করা হয়, আর বড় মাছ কেটে 


এসপি ০ পান পশলা লা শী শা 


১৩৪ ধাওতালী কথ! 


ভাগ কর! হয়; তাপ্পর জালপিছে বড়মাছের অদ্ধেক “তোলানি, 
উঠায়) পরে গ্রামের সকলকেই মাছের ভাগ দেয়। তিনভাগ করা 
হয়; একভাগ পুকুরের কিংবা ডোবার মালিককে দেওয়া হয়? 
আর ছভাগ গ্রামের লোক ভাগ করে নেয়। গীড়ার মাছ হ'লে 
সীমানার মাঝি একভাগ পার; আর দোসীমানায় গলে ছুদিকের 
মাঝির সমান সমান একভাগ অর্ধেক ক'রে পার; আর অবশিষ্ট 
হুভাগ ছুগ্রামের পাঁচজনে ভাগাভাগি করে নেয়। 


(৬) শিকার 


ঠাওতালদের মধ্যে সব চেয়ে শ্রঃ আমোদ শিকার। অতি 


প্রাচীনকাল থেকে শিকার চলে এসেছে ; রকম আপদবিপদ হৌক 
না কেন, সশাওতালেরা শিকারে যেতে কখনও দ্বিধা করে না) যদি 


কেহ যেতে আপত্তি করে তবে তাকে লোকে মেয়েমানুষ বলে ঠাট্র। 
করে। প্রাচীন সাওতালের! খুব সাহসী ছিল; তার! বাঘভান্থুকের 
সহিত পড়াই করত) কখনও বাঘভান্ুকেরা জিতত কখনও সাঁওতালের! 
জিতত। 

গ্রাচীনকালে শিকারের সংবাদ পাঠাবার জন্ত সজনে গাছের ডাগ৷ 
গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে পাঠান হ'ত। গ্রামে গ্রামে যেরূপ নায়ক কিংবা 
কুডাম-নায়ক থাকে তেমন প্রত্যেক শিকারে একজন 
ডিহরি (9019211116911011 ০ 20011091101 
সাম্বাংসরিক শিকারের অধ)ক্ষ) থাকে । প্রত্যেক দেশের জন্ একজন 
'ভিহক্ষি নিবুন্ত হয়; ইনিই সমস্ত গ্রামে গ্রামে ডাল পাঠিয়ে শিকারের 
সংবাদ জানান) তখন দেশের লোকে জিজ্ঞসা করে, “কিসের খবর, 
বাবা ?” তারপর বনের নাম কর! হয় এবং বল। হয় যে অমুক বনে, 


দেশময় শিক 


আমোদ-প্রমোদ? ১৩৫ 


শে শপ পাপা লনা সানি স্পা পারি লাস পাশ 





অমুক দিন, অমুক জায়গায় এসে সকলে বৈঠক : কর্বে। বিশ্রামের 
জায়গাও ঠিক কর! হয়। গৃহে ফিরে এলে সকলে জল্পনা করে, ওহে 
অমুক দিন অমুক জঙ্গলে অথব! পাহাড়ে শিকারে যেতে হবে।” তারপর 
গ্রামের সকলে মিলে অস্ত্রশস্ত্র একত্র করে, তীরধন্ক জুড়ে, খাড়া 
ধার দেয়, লাঠিতে “বল্লম” জুড়ে, আর তরবারি ঘসে ঘসে “জল 
জল” করে নেয়। মেয়েরা মৌলফল দিয়ে খাবার জিনিৰ তৈবি করে 
এবং ধান ভেনে চাঁল ক'রে দেয়। মাঝি পাঁচ পাই চাল এবং একপাতা 
মৌল দেয়; পাঁচজনে মিলে তাই খাঁর; গরীব-গরবা না থাকৃপে এতেই 
চলে যাঁয়। নায়ক শিকারের নামে পাঁচটা মুরগী উৎসর্গ করে। 

নি্ধীরিত দিনে গ্রামের ছু একজন অতি প্রত্যুষে সমতল ভূমিতে 
এসে সকলকে ডেকে একত্রিত করে। তাখা ঢাঁক-চোল, নাগরা, 
শাকোয়! প্রভৃতি নিয়ে আসে। যে পর্য্যন্ত গ্রামের 
সকলে উপস্থিত না হয় সে পর্যন্ত পডুবু ডুব” করে 
নাগ্রা পিটান হয়, “শরং শরং” করে বাঁশী বাজান হয়, “তৃতু তুতু” 
করে শাকোয়া বাজান হয় । আর বেশ মিষ্টি স্বরে বনগীত গেয়ে থাকে । 
তারপর সকলে একত্রিত হ'লে চীৎকার করে বল! হয় এবং সকলে 
সভাস্থলে চলে যায়। সেখানে সকলে ছুপুর বেল! ভাত খায়। এক 
একজন ক'রে দেশের সব লোক সেখানে সমবেত হয়; “ডিহরি” 
ভোর থেকেই সেখানে উপস্থিত গাকে। 

দেশের লোক সব উপস্থিত হ'লে “ডিহরি* ভালমন্দ গণ-বার জন্য 
খড়ি পাতে। যে দিকে খারাপ দেখতে পায় সে দিকের লোকদের 
তলব দিয়ে জিজ্ঞাসা করে "অমুকদিগের কোন্‌ 
কোন্‌ লোক এসেছ?” তখন একে একে সকলে 
গ্রামের নাম বলে; সেই গ্রামের লোকেরা তেল দিয়ে ঠাকুরের পৃজা' 


ত্র! 


*ডিহ, রি” 


১৩৬ সাওতালী কথ! 


করে। যদ্দি এরূপ বুঝা যায় যে কোন গ্রামের লোককে বাঘে খাবে, 
তবে তাদের সাবধান ক'রে বল! হয়_-"খুব সাবধান হয়ে চল, নতুব! ফিরে 
যাও ।” তারা জবাব দেয়, “না বাবা, আমরা বেশ ঠিক আছি।” 
তারপর “ভিহ রি” যাদের বাঘে খাবে তাদের বেছে বাহির করে। 
উহাদের নামে এক একটা মুরগী উৎসর্গ ক'রে মন্ত্র পড়ে, “ওগো ঠাকুর, 
তোমায় প্রণাম ; তুমি চারদিক ব্যাপে আছ, তুমি আর্তের রক্ষা কর ।” 

পরে “ভিহরি" পাঁচটা মুরগী উৎসর্গ ক'রে পূজা দেয়,_একট! মুরগী 
ডহ্র'-দেবতার উদ্দেগ্ে, আর চারটা বনদেবার নামে উৎসগিত হয়। 
তারপর পাটিপেতে রক্ত ও চাল মিশায় এবং সে চালও বনদেবতার 
নামে উৎসর্গ করা হয়। তারপর মুরগীর মাংস দিয়ে স্রুয়া পোলাও 
রান! হয়। যে গ্রামের মুরগী সেই গ্রামের লোকের ন্মুরুয়ার অংশ 
পায়। তারপর যেখানে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা, সে সব জায়গায় 
মুরগী বধ করে পুজ। দেওয়া হয়; তারপর খাওয়। দাওয়া করে। 

পুজা! শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে ভিহরিকে চালক করে সকলে 
একসঙ্গে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করে। অনেকে নাগর না বাজায়ে 

আস্তে আস্তে এসে জঙ্গলের প্রাস্তভাগে লুকিয়ে 
থাকে ; আর কেহ কেহ ধীরে ধীরে শিকার কর্তে 

কর্তে জঙ্গলের শেষ পর্যন্ত চলে যায়। দেশের লোক শ্রেণী ভাগ 
হয়ে ছুইদিক দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে শিকার কর'তে স্থরু করে; 
সঙ্গে একটা বড় নাগ্রা রাখে । ডুবু ডুকু করে নাগরা বাজান হয়, 
আর শিকারীরা সাবধানে চারদিকে নজর রেখে চলে। খরগোস, 
ময়ূর কিংবা অন্ত কোন পাখী কিংবা কোন বড় জন্ত শিকার কর্লে 
“দেশের লোক মাংস কেটে ভাগ করে নেয়। 

যদি কেহ কোন হরিণ শরবিদ্ধ করে তবে সে এক! সেই হরিণের 


জঙ্গলে প্রবেশ 


আমে।দ-প্রমোদ ১৩৭ 


পাঞ্জা অনুসরণ কর্তে থাকে; যে পধ্যস্ত হরিণ ন! পড়ে সে পর্য্যস্ত 
তার অন্থসরণ করে। হরিণ পড়ে গেলে সকলে তার ঘাড় ও গলা 
কেটে ফিরে আসে । যদি কেহ একৃপা কোন জন্ত বাণবিদ্ধ করে এবং 
সেটাকে অন্ত কোন শিকারী মেরে ফেলে তবে শেষোক্ত শিকারী ঘ|ড়ের 
অর্ধেকটা পায়, আর প্রথমোক্ত শিকারী মাংদ পায়। দেশের 
লোকেও মাংসের ভাগ পেয়ে থাকে । 

বাঘ কিংবা ভালুক মানুষ দেখ-বামাত্র গর্জন করে ওঠে। কাকেও 
বাঘে কামড়ালে তার নিকটস্থ লোক তিনবার ভেরী বাজায়ে সকলকে 
ংবাদ দেয়; পরে দেশের লোক দক্ষিণ দিক নজর রাখে ও বলে 
“এদিকে যাওয়া! নিষেধ । আহত লোকটার ক্ষতে' গষধ লাগান হয় 
এবং পরে সকলে মিলে শিকারে বাহির হয়। সময় সময় ভল্লুক পেলে 
তীর ন৷ ছুড়ে লাঠি-ঠেগা দিয়ে তাঁকে নিপাত করে; কখনও ভন্নুক 
মরে যায়, কখনও ছুটে ছুটে জনতার মধ্যে প্রবেশ করে দৌড়িয়ে যায়। 
অনেক সময় ভনুক মার্তে লাঠি ভেঙ্গে যায়। বাদে কোন লোককে 
ধরলে তার আত্মীয়-স্বজন প্রাণপণে তার জন্ত লড়াই করে। হয় 
লোকটাকে ছাঁড়িয়ে আনে অথব! তার জন্ত সকলে প্রাণবিসর্জন দেয়। 
আজক।ল লোক ভীরু হয়েছে, বাঘের ডাক শুন্বামাত্র দৌড়িয়ে পালায়। 

সন্ধ্যাবেল। সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে । সকলে সমবেত 
হয়ে নিজ নিজ গ্রামের লোক মিলে মৌলের লাড্ডু সংগ্রহ ক'রে একত্র 
করে, এবং সকলে ভাগ করে খায়। এ বিষয়ে 
একট গল্প আছে। কথায় বলে, পুরাকালে একটি 
গরীবলোক অন্ত কিছু খাবার না পেয়ে একটা ডুমুরের লাডড সঙ্গে 
এনেছিল । বিশ্রাম স্থলে সকলে ত৷ দেখে ওকে বলেছিল, “কি এনেছ। 
এবার যা এনেছ তাই খাও।” বেচারা &ঁ খেয়েই সেদিন রইল। 


বিশ্রাম ও নিগা 


১৩৮ সাওতালী কথা 


সিসি লিপি উল সতী অত সিল কাস পাস্পিল ৭৯ তি পাস্দিশ সম পালা সিপান্মিা সাজান পা 


দ্বিতীয় দিনে € সে টা নীল গাই (হরিণ) তীর দিকে শিকার করে) 
গ্রামের নামে ডাক্‌ না ছেড়ে সে ডুমুরের নামে ডাক ছাড়ল? হরিণ 
পড়ে গেল। গ্রামের লোক এসে বল্ল, “এ আমাদের হরিণ, অমুকে 
মেরেছে ।” দেশের লোক গরীব লোকটাকে জিজ্ঞ।সা কর্লে "তুমি 
এরকম ডাক কেন দিলে?” তখন সে অত্যন্ত ছুখ করে দেশের 
লোকদের বল্‌লে, 'গতকল) সন্ধ্যাবেল! লাড্ড ভাগ করে খেয়েছে, 
আমাকে দেয় নাই।* এ কথ! শুনে দেশের লোঁক উহাঁদিগকে বিশেষ 
ভর্খসন। করল এবং তাদিগকে তার গোলাম কর্লে। তারপর দেশের 
লোককে জরিমান! দিয়ে নিস্তার পেল। সেদিন থেকে সাঁওতালের। 
আর এরূপ করে না। 

লাডডু খেয়ে ভাত তরকারী খার। ডেরার আলোতে সমস্ত বন 
আলোকিত, হয়। এত লোক সমাগম হয়-কেহ রান! করে ভাত 
খায়, কেহ বা খরগে।স কিংবা ময়ূরের মাংস পুড়ে 
ঝোল রানা! করে খায়। হরিণের মাংস “আনাম” 
থাকে । সান্ধ্য ভোজন শেষ হ'লে ডিহ্‌রি সকলকে বৈঠকে ডাকায়। 
প্রত্যেক গ্রামের পাঁচ ছয়জন করে বৈঠকে হাজির হয়; কেহ বাঁশী 
বাজায়, কেহ বনগীত গায়, আর কেহ নেচে গেয়ে বেশ স্ফুত্তি করে, 
কেহ বা ঘুমিয়ে পড়ে। ডিহরির গ্রামের ছোকপাঁরা আড্ডামহলে বাড়ী 
বাড়ী ঘুরে প্রত্যেক গৃহস্থের কাছ থেকে একবাটি করে চাল আদায় করে) 
এর! নানারকম হাসিঠাট্র। করে বেড়ার এবং সকলে হেসে কুটপা'ট হয়। 

ডিহরি শিকার বৈঠকে মাঝি এবং দেশের সমস্ত লোক তার রায়ত। 
যেখানে বৈঠক সেখানে এসে সকলে সম্মিলিত হয়ে চন্দ্রমগুলের মত 
চারিদিক ঘিরে বসে। দেশের যার! প্রধান তারাও সেখানে বসে। 
পরে ডিহরি সকলকে জিজ্ঞাসা করে, *ওহে দেশবাসী বন্ধুগণ, তোমাদের! 


শিকার-বৈঠক 


আমোদ-প্রমোদ ১৩৯, 


মধ্যে কোন ছুঃখ-নুখ ঝগড়াবিবাদ থাকলে বল? তোমরা সকলে 
কুশলে আছ ত%* দেশবাসী সকলে তখন উত্তর করে, “আপনাদের 
আশীর্বাদে আমাদের সকলের মর্জল 1” ডিহ্‌রি বলে “ঠ'কুরের আশীর্ববাদে 
তোমাদের সকলের মশগুল হোক !” 

তারপর ডিহরির নিকট সকলে একে একে নালিশ উপস্তিত করে । 
একজন বলে “অমুক গ্রামের সাথে আমাদের খরগোস নিয়ে বিবাদ: 
হয়েছে ।” ডিহরি জিজ্ঞাসা করে, «কি রকম ?” মে বলে আমি 
লাঠি দির়ে মেরেছিলাম।” 'আর একজনে খলে “আমার কুকুরে তাড়া 
করে ধরেছিল |” ডিহরি দুজনকে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা তোমাদের 
সাক্ষী-প্রমাণ আছে?” এরা জবাব দেয়, “ইঃ অমুক অমুক গ্রামে 
আমাদের সাক্ষী আছে ।” তারপর ডিহরি সাক্ষ্য নেয়; দুপক্ষের 
লোকদ্িগকে ডেকে লিজ্ঞাসা করে। পরে বিচারে প্রমাণ যার হয় 
সেই পায়। দেশের লোক বিচারে ভিহরির সাহাষ্য করে, কিন্ত 
হুকুমটা ডিহরি দেয়। যদি সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে অথব। যদি সাক্ষীবা 
মিথ্যা সাক্ষ্য দের, তবে ডিহরি পর দিবস ভোরে সুয্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
দুঙ্গন থেকে ছুটি তীর চেয়ে নেয়। তীর ছুটাতে সিন্দুর লাগিয়ে ও 
লোটার জল দিয়ে দাড় করা'য়ে বলে, “এ বাবা ব্যোমদেব, আপনার 
দোহাইতে আমর! বিচার করি; আমরা ঠিক পাই ন!; তুমি ঠাকুরবাব! 
আকাশ জুড়ে আছ, আমরা মর্ড্্যে বসে বিচার করি। আমাদের এর 
বিচার না হলে দেশবাসী সকলেই ক্ষুপ্ন হবে ; এ ছুজগনের ভিতর কে ঠিক 
বল্ছে আমাদের বলে দেও।” পরে ডিহ্র আর দেশের লোক সে 
দুজনকে বলে, “এখন তোমরা সুধ্যদেবকে প্রণাম করে তীর ছুটি 
উঠ।ও ; আমাদের কোন দায়িত্ব নাই ; একটা একটা করে উঠাও, 
আমাদের ভয় ক'রে! না, কিন্তু ঠাকুরকে ভয় কর।” পরে যে তীর 
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উঠায় সে উত্তরে বলে থাকে, “শুন ঠাকুর, আমি যদি “বেধর্ম” করে 
থাকি তবে যেন শিকারে এ বনের বাঘ আমাকে খেয়ে ফেলে ; আর 
বেধন্ম না করে থাকূলে আমি যেন মঙ্গলমত বাড়ী ফিরে যেতে পারি" 
দ্বিতীয় ব্যক্তিও সাহস থাকলে এরূপ করে থাকে, অন্তথ। হটে যার। 
তারপর ডিহরি লোটার জল তীরের আগায় ঢেলে দের; ঢেলে 
করযোড় করে বলে, “ওগে। ঠাকুর, তুমি এদের ছজনের ভালমন্দ 
বিচার কর।* তারপর শ্শিকারের মধ্যে একদিন এরূপ শপথকারী 
দুজনে একজারগায় আছে এমন সময় হ্ঠা্খ মধ্যজর্প ৫থকে একট। 
বাঘ গজ্ভন করতে কর্তে এসে হাজির হ'ল) আর বে ধর্মমত বলে- 
ছিল তার সামনে এসে পেছন পায়ে দাড়ায়ে অভিবাদন করে; তাঁরপর 
তাকে ছেড়ে দিয়ে বেধন্্মীকে ধরে শেষ করে। এরূপ দৃষ্টান্ত নাকি 
অনেক দেখ! গিয়েছে । যদি বাঘের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়, তবে অন্ত 
কোন জানোয়ারের হাতে মারা যায়। 

ডিহরি শিকার বৈঠকে বসে, এরূপ শিকার সন্বন্ধীয়, যত বিবাদ 
মীমাংসা করে দেয়) সাক্ষী না পেলে পরদিন ভোরে দুজনকে ডেকে 
পূর্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করা হয়। জন্ত সন্বন্ধীয় বিচার শেষ করে 
ডিহরি সকলকে ডেকে বলে “ওহে দেশবাসী ষদি আর কোনও বিবাদ 
থাকে তবে বল।” তখন একে একে নিজেদের ছুঃখের কথ! উখাপন 
করে । কেহ বলে প্গ্রামের মাঝিও প(চজনা আমাকে খাম।ক। জরিমান। 
করেছে” ; অথবা “পরগণ। ও মাঝি মিলে আমার জমি কেড়ে নিয়েছে” ) 
অথবা “জামাই-বৌ নিয়ে অন্তায় বিচার করেছে” ) অথব! “আমাকে 
মিছামিছি ডান" বলে” ; অথবা “বিনা কারণে খামাকা আমাকে সমাজে 
বন্ধ করেছে”; অথব৷ গ্গ্রামের সকলে আমাকে দেখলে হুয়ার বন্ধ 
করে” ? ইত্যাদি হাজার রকমের নালিশ হয়। এ কারণে শিকার-বৈঠক 
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এদের “হাইকোর্ট” । সেখানে মাঝি, পরগণ! অথব! দেশরাঝি। কেহই 
আমল পায় না; দেশের লোক ছোট বড় সকলকেই বিচার করে; 
আর এই সকল প্রধানের ঘুষ খেয়ে অথবা লোভে পড়ে অবিচার ক'রে 
থাকলে তার প্রতিবিধান হয়। অনেক ঘুষখোর লোক ভয়ে কিংবা 
লজ্জায় সেখানে উপস্থিত হয় না। সেবধদি হাজির না থাকে তবে 
অন্ত দিন ডেকে তাকে হাজির করা হয়; আর যর্দি সেনা মানে 
তবে দেশের লোক তার বাড়ীতে ছুটে এসে তার অন্তায় বিচারের 
প্রমাণ গেলে তাকে জরিমানা করে। শিকার-বৈঠকে খুব গ্াহ) 
বিচার হয়; কিছুতেই অবিচার হ'তে পারে না। গ্রামে মাঝি কিংবা 
পরগণ! অনেক সময়ে গ।লিগালাজ ক'রে লোককে ধমকায়, কিন্তু এসব 
পোড়৷ জর্গলবিচারে কেহ কাহাকে ধমকায়ে চুপ করাতে পারে না) 
সকলে ভীরু কুকুরের লেজের মত ঘুরে বেড়ায়; সেজন্ত এসব বিচারে 
গরীবের খুব “ভরসা” থাকে । 

বিচার করতে, করতে ভুঙ্গার নাচ নাচতে, নাচতে বনগীত গাইতে 
গাইতে, আর বাঁশী ঝাজাতে বাজাতে রাত ভোর 
হয়। পরে সকলে প্রাতরাশ বাশি ভাত কিংব৷ 
অন্ত কিছু খায়। ডিহৃরি অবশিষ্ট মুরগীগুলি উৎসর্গ করে; অন্ত 
কোন জঙ্গলে শিকার শেষ করে ফিরে আসে । মধ্যান্নে কিংবা অপরাহ্ন 
শিকার শেষ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে; শিকার কর্তে কর্তে আপন 
আপন বাড়ীর দ্বিকে চলে যায়। 

পুরাকালে এককালীন পাঁচদিন পধ্যন্ত শিকার চলত) এখন তা 
হয় না। আগে যেসব গ্রামের মধ্য দিয়ে শিকারীসজ্ঘ চল্ত দেসব 
গ্রামের মেয়ের এসে তাদের প। ধোয়াইয়া দিত) শিকারীরা তাদিগকে 
চম্পাফুল উপহার দিত এবং তারা প্রণাম কর্ত। " এ ছাড়া গ্রামের লোক 


দ্বিতীয় দিন 


১৪২ স্াওতালী কথ 


খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল জোগাড় করত । এখন এসব নিয়ম লোপ 
পেয়েছে । 
শিকারীরা গৃহে ফিরে এসে হাত পা ধোয় এবং পরম্পরকে প্রণাম 
করে বলে যে তারা যমের হাত থেকে বেঁচে 
এস্ছে। এজন্য এপ্ুপ বলে থাকে, “মেয়েদের 
বিপত্তি সন্তান প্রসবের সময়, আর পুরুষদের বিপদ শিকার স্থলে ।” 
এ বিপদ কাটাতে পারলে এরা অনেকদিন বাঁচে । তারপর সকলে 
বসে ভাত খায়। পরে শিকাবলব্ধ মাংস সকলে ভাগ করে নেয়। 
কতক মাংস রেধে পূর্ব্ব পুরুষদের নামেও উৎসর্গ করা হয়। 


গৃহে প্রত্যাবর্তন 


দোষ ও দণ্ড 


(দ্ণ্ডবিধি আইন ) 
(১) পঞ্চাতি বিচার 


মাওতালদের মধ্যে তিনরকম পঞ্চাতি বিচার গ্রচ'লত £--গ্রাম্য 
পঞ্চাতি অথব| মাঝির বৈঠক, বাহির অথবা! পরগণা বৈঠক, আর 
শিকার অথবা শিকার বৈঠক | গ্রাম্য বৈঠকে মাঝি মুখ্যা, বাহির 
বৈঠকে পরগণা মুখা।, আর শিকার বৈঠকে ডিহুরি মুখ্য । মাঝির 
বৈঠকে গ্রামের পাঁচজন তাহার বিচারে সাহাধ্য করে; পরগণাঁর বৈঠকে 
পরগণার নিয়স্থ মাঝির! এবং প্রতিবেশী পাঁচজন বিচারে সাহায্য করে। 
শিকার বৈঠকে দেশলুদ্ধ লোক ডিহৃরির সাহাধ্য করে। মাঝি এক 
গ্রামের মাথা; পরগণ!। কতকগুলি গ্রামের মাথা; আর দেশের লোক 
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বন-বৈঠকে সমস্ত দেশের উপর কর্তৃত্ব করে । এদের মধ্যে দেশমাঝি 
আছে ১ তার! পরগণাদের সাহাষ্যক|রী | মাঁঝির বিচার থেকে পরগণার 
নিকট আপিল হয় ; পরগণার বিচার হ'তে বন-বৈঠকে দেশের লোকের 
নিকট আপিল হয়। এদের বিচার থেকে আর আপিল নাই। 

পরগণার প্রাপ্য এরূপ £_নিজের এলাকার ভিতরে প্রত্যেক গ্রাম 
থেকে একটাক। আর আধসের ঘি পায়, আর বৎসরান্তে ২০ গণ্ডা জন্্রাও 
পেয়ে থাকে । দেশমাঝির প্রাপ্য £_-গ্রাম পিছে আট আনা ও 
একপোয়া ঘি, আর বৎসরান্তে দশ গণ্ডা জন্দ্রা। মাঝির! গরগণার 
টাকা আদায় করলে পরগণ| তাদের ভোজ দিয়ে খাওয়াঁয়। দেশম'ঝিরা ও 
এরূপ করে থাকে | কিন্ত আজকাল অনেক অনেক মাঝি পরগণার টাকা 
নিয়মমত চুকাইয়া দেয় না; পরগণারাও আর ভোজ দেয় না। যেদিন 
থেকে সাহেবের! এদেশে রাজ! হয়েছে সেদিন থেকে ইহা লোপ পেয়েছে । 
এদের আসার পর থেকে কি মাঝি কি পরগণা লোভী হয়ে পঁড়েছে। 
যে কেহ বেশী টাক! দিতে পারে সেই বিচার পায়, আর হাকিমের 
নিকট তার বেশী প্রতিপত্তি হয়; আর নিঃস্ব গরীবকে কেছ 
'পোছেনা", খামাখা গালাগালি করে তাড়িয়ে দেয় এবং তাদের মোকন্দম। 
ডিসমিস্‌ করে। 

দেশের লোকের৷ আর ধর্ম মানে না) গ্রামের মাঝির নিকটও 
বলে না, পরগণার নিকট নালিশ করে না, অথবা দেশবাসীর নিকট 
গিয়ে কাদে না। বুড়োবুড়ীদের ভিতর বিবাদ লাগলে তারা 
ল্জীপরমের মাথা খেয়ে একছার হাকিমের কাছে গিয়ে হাঁজির হয়, 
আর স্মুচতুর উকিলবাবুরা বেশ করে টাকা খায়। নিজের! হাজতও 
ভোগ করে আর তুষের আগুনের মত রাগে জল্তে থাকে । 
পুর্ববপুরুষদের বিচার অবহেলা! করায় এরুপ ফল হয়েছে! “বেশ, 


১৪৪ সাওতালী কথ! 


গুরুতর অপরাধ হাকিমের নিকট নেও, কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে 
পূর্বপুরুষের! যেসব বিচার নিষ্পত্তি করত সেগুলি নিয়ে কেন হাকিমের 
নিকট যাও | 


(২) সাক্ষী-াবষয়ক 

অতি পুরাতনকাল থেকে সাওতাল যুবক সত্যনিষ্ঠার ভন্ত প্রসিদ্ধ ; 
কখনও মিথ্যাকথা বল্তে জানিত না। নিজের আত্মীয়সম্পর্কেই হউক 
কিংবা! শত্রসন্বন্ধেই হউক এর! নিছক সত্য কথ! বল্ত। ইংরেজদের 
আগমনের পর সত্যকথ1 বলা ছএকজনের ফীসিও হয়েছে । এসব 
অপরাধের সাক্ষী ছিল না; মিথ্যা কথা বললে এর! খালাস পেত । এদের 
বৈঠকে সাক্ষী এক একজন করে ডাকা হুত না; একবারে সব সাক্ষী 
সামনা! সাম্নি বলত কিন্তু তবুও মিথ্যা বল্ত না । আজকাল হিন্দুদের 
নিকট শঠতা শিখে ওদের মত ছুএক বাটি মদের জন্য নিজেদের মান ও 
প্রাণ বিক্রী করে থাকে ; আর হাকিমেরা এদের ভাষ। ন! জানায় সত্য- 
মিথ্যা ধরতে পারে না। কেবল খলপ্রকৃতি বাবুদের কথায় ভুলে ষায়। 
এরা এখন স্য!য় বিচার পায় না। হাকিমের সোজ! হলককে কেহ ভয় 
করে না; প্রাচীন মাওতালদের শপথের মত দিব্যি দেওয়। হয় না, যেন 
প্রাণের ভয়ে সশঙ্কিত হয়, মিথ্যা বলাত দুরের কথ।। ছুএকজন হাকিম 
হিন্দুদের নিকট হ'তে সাওতালীভাষায় ছোট ছোট হলক তরজমা করে 
নিয়েছে, কিন্ত সেসব পড়লে এদের কেবল হাসি পায়; কারণ যে হুলক 
পড়ে তাকে কোন কিছুতে বাধে না। সেহলপ এইরূপ--প্ধর্ম্ম ধর্ম 
বলবে; মিধ্যা কথ! বললে বাঘ ও অপদেবতায় খাইবে !* সাক্ষীও 
একথাগুলি আওড়ায় প্ধর্ম ধর্ম বলবে, মিথ্যা কথ! বললে বাঘ ও 
অপদেবতায় খাইবে1” এতে সাক্ষী কেন ভয় পাবে? 


দোষ ও দণ্ড । ১৪৫ 


(৩) দোষ কত প্রকার? 


গুরুতর অপরাধের মধ্যে এই সব £--নরবলি, অসতর্ক খুন, স্ত্রী-ভাগানি, 
জোর করে জাত নেওয়া, আর জোর করে সিন্দুর দান; এসকলের 
দণ্ড ছিল প্রাণদণ্ড। নরবলি-পুজক ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে অথব! 
রাস্তাঘাট থিকে মানুষ ধরে নিরে দেবতার কাছে উৎসর্গ কর্ত) ঠিক সে 
সময়ে ধরা পড়লে বিনাবিচারে এদের প্রাণদণ্ড হত (16 11077900129), 
আর এদণ্ডের কোন আপিল ছিল না। শিকারের সময় যদি কেহ 
অসতর্কত! নিবন্ধন অন্ত কাকেও শরবিদ্ধ করে মার্ত তবে পাচজবে 
বিচার করে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিত। তীর নিক্ষেপ করার সময় 
যেখানে শরবিদ্ধ লোকটি দীড়ান ছিল ঠিক সেই খানে অপরাধীকে দীড় 
করাত, আর যেখান থিকে অপরাধীকে তীর ছুড়েছিল, ঠিক মেখানে 
মুতব্যক্তির একজন ওরারিশকে দীড় করাত । সেখান থিকে এক বাণে' 
বন্দ অপরাধীর মৃত্যু হত ভাল, নচেৎ সে সেযাত্রা রক্ষা পেত। যদি 
কোন বাণ কোন প্রাণীকে বিদ্ধ ক'রে কারও মৃত্যু ঘটায়, তবে দেই 
রকম ভাবে অপরাধীকে জানোয়ার ষতদূরে ছিল ততখানি দুরে রেখে 
তার ছোড়া হত, সেই তীরে যদি তার মৃত্যু হত ভাল, নচেৎ রক্ষা পেত। 

বদ্দি কেহ স্ত্রী ভাগাইয়া নেয় তবে যেখানে তাকে পাওয়া যেত 
সেখানেই বন্ঠপশুর মত তাঁকে বধ করত | আজকাল মৃত্যুব্যবস্থা নাই, 
মাথ! বাচাতে দোষীকে পাঁচটাক। জরিমানা দিতে হয় মাত্র। 

জোর ক'রে জাত নষ্ট কর্লেও সেইরূপ প্রাণদণ্ড হত; কিন্তু 
আজকাল মাথ!। বীচান পাঁচটাক! লাগে। আর তা ছাড়! সামথ্যমত 
জরিমানাও দিতে হয়। অনেকে কুড়িটাক1 পধ্যস্তও জরিমানা দিয়ে 
থাকে। কেহ জোর করে কোন মেয়ের কপালে সিন্দুর লাগালে তার; 


১৯৪৬ সাওতালী কথ! 


দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেলা হত, আর প্টাকুর” সাহাষ্ে তার এক চোখ 
উপৃড়িয়ে নেওয়া! হত (টাকু-_-919101105 9316 015. 91012071208 11], 
আর তাকে বেশ জরিমানাও দ্বিতে হত। আজকাল হাত ও চোখ 
বাচাতে এদের পাঁচটাকা লাগে; মারও খায়, জরিমানাও দেয়, 
খামাখা খামাখ! কখনও খুন হত না । 

আদ্দিকালে ডানদের “বেয়ার” করে গ্রাম থেকে বহষ্কত করে 
দিত; আবার কখনও কখনও এদের মেরেও ফেলা হত । এখনও এদের 
বের করে দেওয়া হয়; কখনও মেরেও ফেলা হর়। কিন্তু ইহা 
হ্যায়সঙগত নয়; যেহেতু প্রাচীন সাওতালেরা এরূপ করত ন|। 
রাগের বশে কাকেও মারলে সে যদি মরে যেত তবে তাকে প্রাচীনেরা 
খুন বলত না, এবং সেজন্ত দোষীর প্রাণদওড ব্যবস্থা ছিল না। 

আত্মীয় কুটুষ্বের মধ্যে অথব। অন্ত কোন জাতের সঙ্গে “লটঘটি” 
(৪0167 _বাভিচার ) ঘটুলে, পাপ প্রণয় জন্মালে তাঁদের সমাজচ্যুত 
করা হত। এখনও এনিয়ম প্রচলিত আছে, তবে আজকাল অনেকটা 
এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে । অনেকে “খাতিরজম:» এরূপ করে 
থাকে । কিন্তু সমাজ তাকে কিছু খলে না। 

প্রাচীনকালে সাঁওতালদের ভিতর চুরি ছিল না; কিন্তু আজকাল 
এরা এট! হিন্দুদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে । সেকালে একপ্রকার 
চুরির প্রমাণ পাওয়া ষার-_ভেড়াছাগল চুরি করে খাওয়া । এগুলি 
হারিয়ে কোথাও গেলে গ্রামন্দ্ধ লোক ধরে মেরে খেয়ে ফেলতে ; মাঝি 
ছুভাগ নিত। এসব প্রমাণিত হলে প্রত্যেককে পাঁচনিকা করে জরিমান! 
দিতে হত। আজকাল এসবের বিচাপ্ন হাকিমের পরিষ্কার এজলাসে 
হয়ে থাকে । 

এদের মধ্যে গর্ভপাত অপরাধ ছিল না। আত্মীয়তার মধ্যে ক্বচিৎ 


দোষ ও দও্ ১৪৭ 


এরূপ হ'ত; প্রমাণিত হ'লে ডাত্বণর ও প্রন্থতি ছুজনেরই দশটাকা 
করে জরিমান! হত। এখন হাকিমের নিকট এসব বিচার হয়। 
মিছেমিছি কারও অপবাদ করলে অপবাদ ঘুচাবার জন্তে পাঁচটাকা,, 
পাঁচজনকে পাঁচসিকা দ্রিতে হয়। কেব মাতালেরাই লোকের 
শুধুগ্ুহু গালাগাণি ক'রে মানহানি দোষ করে। সেকালে এদের 
খুব মার দেওয়া হত, আর দশ টাকা করে জরিমানা করা হত। 
আঙ্গকাল কখনও কখনও এপব মামণ! হাকিমের নিকট রুনু হয়। 

যর্দি কেহ কারও ক্ষতি করে তবে সেজন্ত তাকে তার দাম অথবা 
মুল্য দিতে ভর এবং জরিমানাও দিতে হয়। মাগপিট করলে ছুজনের 
দোষ হ'লে দুজনেরই জরিমানা হয়, অন্তণা একজনের | বলদ কিংবা 
গাই চুরি করলে অপরাধীকে ধরে তার প্রতিবিপান করা হয়; আর 
যর্দি কেহ লাঙ্গণ চাষ কর্তে কর্তে অথবা মার্তে মারতে মেরে 
ফেল্ত তরে তারও শোধ দিতে হয়। কেহ মিথ) নালিশ কিংবা! 
মিথ্যা দাখী উত্থাপন করলে তার উল্টে। সাজা হয়। খামাখ। "চুগ/ল” 
(পরনিন্দা) করে যারা বেড়ার তাদেরও জারমাণা করে জব্দ করা হয়। 
যদি কোন যুবতী মেরে পীঠস্থানের গাছে চরে দোষ করে, অথবা অন্ত কোন 
পরিবারের ভিহর ঢুকে দোষ করে তবে তাকে পু দিতে হয়। 

সীমানা ভগ নিয়ে বিবাদ হ'লে পরগণ| ও মাঝি মিলে তার বিচার 
করে; আর তোর করে জমি কেড়ে নিয়ে গেলে গ্রামের মাঝি ও 
'পাঁচজনে তার মীমাংসা করে; দোষীর জরিমানা হয়। এ ছুরকম 
বিবাদ এদের মধ্যে পূর্বে ছিল না; আজকাল হিন্দুদের শিক শিক্ষার 
ফলে ইহ! দেশময় ছেয়ে পড়েছে । আজকাল হিন্দুর! গ্রামকে গ্রাম 
কেড়ে নেয়, সীমানাও অতিক্রম করে । জমিও বেদখল করে চুরি করে। 
লোকে কথায় বলে. “হিন্দুলৌক সুচের মত প্রবেশ করে আর লাঙ্গলের 
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ফালের মত ছিদ্র করে।” সীওতালেরা এখন জমি কাড়াকাড়ি নিয়ে 
বেশ মামল! কর্তে শিখেছে । এসব যেখানে হয় সেখানে আর শাস্তি 
থাকে না। হাকিমের নিকট মিথ্যা সাক্ষীর ফলে জমিজমা এখন শেষ 
হয়েছে। আর হাকিমের এদের কথা না বুঝায় এদের বড় মুস্কিল 
হয়েছে। হয়ত একদিন না! একদিন আবার এদেশ হ'তে এরা পালিয়ে 
যাবে। হিন্দুদের মধ্য এদের বাস করতে ন! হলেই এদের মঙ্গল 


“ধ্রম ও সেওয়া” 
(ধর্ম ও সেবা) 


(৯ ঠাকুর নশ্বর) 


আদিকালে সাওতালদের দেবদেবতা কিছু ছিল না; পালিয়ে আম্তে 
আম্তে এসব এরা পেয়েছে । পথে সিংহয়ারে “সিংবোলার” অর্থাৎ 
সুর্যাদেবের লাগাল পেয়েছে । প্রাচীনের৷ কেবল এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করত । উপদ্দেবত। পেয়ে ক্রমে ক্রমে তারা ঠাকুরকে ভুলেছে ; এখন 
কেবল নামটি মাত্র অবশিষ্ট আছে । আজকাল অনেকে নাম ও ভুলে গেছে, 
কেবল বুড়োদের কথায় ও মুরুবিবদের কৃপায় নামটা মাঝে মাঝে স্মরণ 
করে। আজকাল অনেকে বলে থাকে, পনুধ্যদেবই আমাদের ঠাকুর, 
কেননা সৃষ্টি ও ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কু্যদেব আমাদের দৃষ্টি গোচর 
হয়েছেন» কিন্ত প্রাচীনের। কিংব! তাদের গুরুর] এখনও বলে থাকে, 
“না, ইহা ঠিক নয়; পরমেশ্বর একজন নিশ্চয়ই আছেন) চন্চক্ষে তাকে 
দেখা যায় না, কিন্তু তিনি সব দেখতে পান। পৃথিবী, ব্যোম, মানব, প্রাণী, 


ধরম ও সেওয়া ১৪৯ 


৮ জপ সপ পর পপ জি পর শপ সা ও ররর রস এরা জক্্ 


পাখী, পিপীলিকা, সাপ, বিছা, মাছ, কীকৃড়া, বুক্ষা্দি, ধানচাল, বজরা, 
জন্ত্রা, যাবতীয় পদার্থ তিনি নিজে স্থাষ্টি করেছেন, সব শাসন করছেন 
এবং ছোটবড় সকলকে পালন কর্ছেন। তিনি স্বয়ং একেবারে স্থষ্টিকর্তা 
ও সংহার-কর্তা। উপদেবতার কিংবা মানুষের খেয়ালে স্থষ্টিও হয় নাই, 
ংহারও হবে না। পরমেশ্বর সব মাপ জোফ করে স্থষ্টি করেছেন; 
স্থপ্টির শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কারও বিনাশ হতে পারে না। এখানে 
আমর! যেইভাবে থাকি, স্বর্গে গিয়েও আমরা সেইভাবে ঠাকুরের কাছে 
ভালমন্দ পাব।% 

সুর্ধ্যদেবতা সাওতালদের প্রধান উপাস্যদেবতা, তাহার কৃপায় ভোর 
হয়, সন্ধ্যা হয়, বৌদ্র হয়, বুষ্টি হর ; এজন্ত তার নামে ধর্মের দোহাইও 
দেওয়া হয়। ইনি পুরুষ, টাদ এর স্ত্রী; আর আকাশের তারা এদের 
পুক্রকন্তা | প্রাচীনের] বলাবলি করে, “এ ছুজনের অনেক সন্তানসস্ততি 
ছিল। পুত্র সন্তান পিতার কাছে, আর মেয়ের। মার কাছে থাকে। 
সু্যদেবের ও দিবসের তারার কিরণে পৃথিবীতে উত্তাপের স্থষ্টি হয়। টা 
দেবী হু্ধ্যদেবকে বলেন “ছেলেগুলোকে খাইতেছ, আবার মর্ত্যবাসীদের 
পুড়িয়ে মার ।” বুড়ো কৃর্যঠাকুর আবার বলেন, পতুমি মেয়েগুলোকে 
মেরে ফেল; নচেৎ মানুষ 'আপান' (শান্তি) না পেলে আমি ওদের 
খেয়ে ফেল্ব।» 

পরে চাদদেবী (মেয়ের জাত ফরফন্দী বেশ জানে ) মেয়েগুলিকে 
সব ডোলের ভিতর লুকিয়ে রেখে বুড়োর নিকট এসে বলে, “আমি সব 
খেয়ে শেষ করেছি, তা'না হ'লে রৌদ্র ও বুষ্টি হবে কেন? তুমিও 
ছেলেগুলিকে খেয়ে নাচ, তবেই মানুষ হেসে খেলে বাঁচবে ।” এরূপে 
বুড়ী বুড়োকে মিথ্যা ব'লে প্রবোধ দেয়। বোকা বুড়ে! মেয়েলোকের 
কথায় বিশ্বাস করে নিজেদের ছেলেদের খেয়ে শেষ করে। রাত্রি হ'লে 
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আর বেশ দেখা গেল যে মেয়েরা সব বেঁচে আছে। তখন কুরধ্যদেব 
চটে তরোয়ার হাতে করে বুড়ীকে তেড়ে মারতে যায়; মেরে শেষ 
কর্ত কিন্তু বুড়ী তখন তার ছোট মেয়েকে দিয়ে তাকে শান্ত করে। 

এখন পর্যন্ত শর্য্যদেব তেড়ে চলেছেন; ফরফন্দী সব টের পেয়ে, 
মাস মাস কেটে ফেল্ছে; কেবল বুড়োর প্রাণ ঠাণ্ডা থাকলে ছুএকদিনের 
জন্ঠ চন্দ্রমাদেবী একটু “আসান” পান। যে ছুটি তারা ঝুড়োকে দেওয়া 
হয়, তার একটির নাম গ্রভাত-তারা, আর একটির নাম সন্ধ্যা তারা। 
আজকাল অনেকেই ভুল করে যেমন হুর্য/দেবকে পরমেশ্বর বলে, তেমন 
অন্তান্ত উপদেধতাঁকে ঠাকুর বলে উপাপনা করে। বোন, (উপদেবতা ) 
পুজার সময় এরূপ শিব্দেন করা হয়--পবাবা ঠাকুর, গৌঁসাই ঠাকুর, 
তোমাকে প্রণাম |” উপদেবঠায় বিশ্বাশ থাঁকে পুজা কর, কিন্ত 
তাই ধলে এ'র! ঠ।কুর নয়, কেবল উপদেবত। মাত্র । 

(২) উপদ্েবতা (বোল।) 

উপদেবতার মধ্যে কূর্ধাদেব প্রধান; তারপর “জমছিম বোঙ্গ।”, 
“মারাং বু” ( পর্বতদেব, আসল নাম “লিটা” অথবা শয়তান ), 
তার পর “জাহেরএরা” (আমল নাম রামশালগী অর্থাৎ পীঠস্থানের 
দেবতা ) “মোরে” (অর্থাৎ পঞ্চদেবতা ), “গৌসাই বৌ”, “পরগণা 
বুড়ো”, “মা বিবুড়ে।”, পগৃহদেবতা”, তারপর “পারিবারিক দেবতা ।* 
এসব ছাড়াও ওঝাদের পৃথক উপদেবতা আছে। আর অনেকে ধনী হবার 
উদ্দেপ্তে নানাপ্রকার ধনী উপদেবতার পুজা দেয়। সীমাবোঙ্গা, 
স্থৃতবোপ্গা, ঝুরণাবোঙ্গা, বৃক্ষকাগ্মূণকর্দেবতা, বনদেবঠা ইত্যাদি আরও 
অনেক উপদেবতা আছে । 

পারিবারিক দেবতা নানারকমের ; বংশভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 
পুজা হয়) আর গৃহর্দেবত! তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এক বংশের 
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শী আপ তিল লে অশ্লিল তা শী লি শ লাইন পাশা শশী পাচ তিল সা লিপিপদ 


ভিতর অনেক সময়ে মিল হয় না কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বংশের মধে) অনেক 
সময়ে বেশ মিল দেখা যায়। পারিবারিক দেবতা কিংব! গৃহদেবতার 
নাম বাইরে কেহ অন্ঠলোকের নিকট প্রকাশ করে না, এমন কি 
স্্রীলোকেরাত্ এবিষয়ে কাকেও বলে বেড়ায় না। বাড়ীর বুড়ে 
মর্বার সময় বড়ছেলের কাণে কাণে নাম ঝলেষায়। সাওতালদিগের 
মধো গুরুস্থানীয় প্রাচীনের সকলেই আদি যুগ হ'তে পারিবারিক ও 
গৃহদেবতার নাম জানে | হইালদ|রবংশের কয়েক পারিবারিক দেবতার 
নাম “ধারাসৌড়ে” অথবা “ধারাসড়া”, আর “কাটকম-কুদ্রা” । 
আর গৃহদেবতার নাম “বাসপাহার” অথবা “দেওসালি” । কিস্কুবংশের 
পারিবারিক দেবতার নাম “ম্পাদ।নাগড়”, আর গৃহদেবতার নাম 
“সৌোস” ইত্যাদি । “জমাহমবোঙ্গ।” পরিবার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
কোন পরিবারে “পানহার”, কোনখানে “আনহার”, কোনখানে 
'“বযডাঙ্গে”, “সে' ওখালি, “বারাংবাবা”, “বাড়া-আহাংকো1” ইত্যাদি । 
ওঝাদের দেবতার নাম “সিংবাহনি” “মারাংবুরু”, “কামরু-গুরু” 
“সিধা-গুরু” “গাণ্ডো-গুরূ”” “লভর-গুরু” “বুয়াংগুরু” 'ভিতু গুরু” ইত্যাদি, 
আর যে গুরুর নিকট ওঝা শিক্ষা করে থাকে । ধনীবনদেবতাও ভিন্ন 
ভিন্ন, একজনের নাম “কালচাঁওরা” । কথায় বলে ধনীউপদেবতা অন্ত 
লোক থিকে চুরি করে এনে ধনীলোককে দিয়ে থাকে । কখনও কখনও 
ধণীদেবতারাও ঝগড়া করে থাকে এরূপ প্রবাদ আছে । আর এদের 
মধ্যে যিনি সবচেয়ে শক্তিমান তার ধনী উপাপসকের।ও অনেক সম্পত্তির 
মালিক হয়। এরপ প্রবাদও আছে যে ধনী উপদেবতারদের অনেক 
সময়ে তাড়িরে দেওয়া হয়। একদিন একধানের “খাড়াই” (02152310105 
80০0: ) থেকে এক ধনী বোষ্া “ভারে” করে ধান বয়ে নিতেছিল, ঠিক 
সেসময়ে ধনী গৃহস্থ এসে পড়ে, এবং চোর মনে.করে তাঁকে লাগী দিয়ে, 
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তাড়। করে; ইনি উঠান পার হয়ে পালিয়ে যান। তারপর ঘরের 
ভিতর প্রবেশ করে, চারিদিকে পালিয়ে বেড়ায়, আর ঘরের যত হাড়ি 
পাতিল ভেঙ্কে শেষ করে। সে লোকটিও ডাকাডাকি করে উত্তম-মধ্যম 
গালাগালি করে, এবং বলে, “এই কি তোমাদের চোরভূত আমার 
বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে ।» সেই সময় থেকে এই লোকটি কোথাও 
গেলে বোজ। ভয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পালিয়ে বেড়ায়; সেজন্ত ধনী 
গৃহস্থেরা একে বলে থাকে, “ওগো! আমার বাড়ীতে আর এসে না; 
তোমার ভয়ে বোঙ্গা আমার সব ভেঙ্গে চুরে দেয়।” 

“জ্মছিম” বোঙ্গ৷ প্রথম থেকে ছিল না; স্ুধ্য্দেধের উত্সবের সময় 
এর পৃজ। দেওয়া হত। পূর্বপুরুষদের কখায় এর পুজা হ'য়ে থাকে। 
একদিন উৎ্পবান্তে সকলে যখন ঘরেগ দিকে রওনা হয় তখন হঠাৎ 
“খাড়া” হারিয়ে যায়; রাস্তায় এটা ধর! পড়ে এবং একজনে খাঁড়া 
আন্তে ফিরে যাঁয়। এই লোকটি “জমছিম” বোঙ্গাকে দেখতে পায়; 
ইনি ছড়ান যত ধান চাল কুড়িয়ে খায়। খেতে খেতে বোঙ্গ বলে, 
”“এব।র না,তে নাচতে সব ভোজ নষ্ট করেছি।” তারপর লোকটাকে 
দেখতে পেয়ে সে অনৃ্ত হ'য়ে যায় । লোকটি খাঁড়। ফিরিয়ে আনে কিন্ত 
বোন দেখার কথা কাকেও বলে না। এরপর লোকটি ব্যারামে পড়ে 
মরণাপন্ন কাতর হয়, তখন ওঝার! খড়িপেতে গণে গ্িজ্ঞাসা করে, “কিহে 
বোঙ্গাটোঙ্গা দেখেছ ?* তখন লোকটির সেদ্দিনকার কথ! মনে পড়ে এবং 
বলে, “ই| ঠিক, সত্যসত্যই আমি হারাণে। খাঁড়া আন্তে গিয়ে এক বোঙ্গা 
দেখেছিলাম) তাঁকে বল্তে শুনেছি, «এখন নাচতে নাচতে ভোজ 
ভেঙ্গেছি” 1” এজন্য এই বোঙ্গার নাম “আহাং* রাখ! হয়। ওঝারা বল্‌্লে 
"এই বোঙ্গাকে তোমর! সকলে 'জমাছিম' বোঙ্গা বলে পূজা করবে।” 
সেদিন থেকে সাওতালের! এর পুজা করে থাকে । 
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(২) সেওয়।৷ আর পরব ( পুজ। পার্কণ ) 


“এরো। ছিম”-_(4 55650] 01801৮60291 $৪0- 
50552115125 19111] ) (0৮13 215 39.0115020 9110 11111 19 
06150 10 1125 ড111955 0611155 )-_-অর্থাং বাইন-পরব, 
বছরের প্রথম পরব ৷ আধাঢ়মাসে বাইনের সময় চারা তৈরি করবার 
উদ্দেখ্তে সকলে মিলে মুরগী উৎসর্গ করে খাওয়া দাওয়া করে। প্রত্যেক 
পরিবারের এক একটি ক'রে মুরগী লাগে । নায়ক গ্রামের পীঠস্থানে পুজা 
দেয়। মারাংবুরু, জাহের-এরা, মোড়ে, গোসাই-এরা, পরগণা, আর ঝুড়ে। 
মাঝি-এদের নামে এক একটি করে মুরগী উৎসর্গ কর! হয়। চারি সীমা- 
দেবত।র উদ্দেশ্েও একট! মুরগী পুজা দেওয়া হয়। অবশিষ্ট মুরগীগুলি 
সীমার চারদিকে উৎসর্গ কর! হয়। অথবা বেশী হ'লে জব করে 
ফেলে। সকলে একসঙ্গে পুজা দেয় না। ভিন্ন ভিন্ন পুজা! হয়। 
এরূপ মন্ত্র পড়া হয় ঃ--«“বাপু ঠাকুর, তোমাকে প্রণম-_ইত্যাদি”। 

নায়কের ভোজন শেষ হ'লে গ্রামের ছেলেবুড়। মুরগীর স্ুরুয়া পোলাও 
রান্না করে একত্রে ভোজন করে । জাহের-এরাও মোড়ে দেবতার 
মুরগী ছুটি নায়কে একল! খায়। ছুদিন তিনদিন ধরে ঘরে ঘরে এরপ পুজা 
হয়ে থাকে। পারিবারিক বোল, গৃহবোঙ্গা, প্রাচীনবোঙ্গা আর 
মারাংবুরুর নামেও পূজ দেওয়া হয়। 


“হাড়িয়ার ছম'-ধান রোয়া শেষ হ'লে শ্রাবণমাঁসে ভাল 
ফসলের জঙ্ চাষীরা দেবতার উদ্দেশ্তে মুরগী উৎসর্গ করে পুজা দেয়-_ 
একে “হাড়িয়ারছিম” পরব বলে ( ছিম- মুরগী, 0০] )-4 91191 
0561৮60 2061 005 08005 1795 10662 7190650. 7০তা19 
516 980119060 00 21] 006 (109] 5101955 0616165 ৪72 
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ও পন্পি শিল্পা ৬ পল ৭৮৮১8 সপ সিসি সা 


[1861 06190 01 & 2০০৫ 15:%591) | এসময় কেবল গ্রামের 
দেবতার নামেই পুজা হয়; মন্ত্র একপ্রকার । 

“ইড়ি গুন্দলি নওয়া” (নূতন ইড়ি ও গুন্দলি--০0680 
1102 5156 07011055011 &. 2110211 01:০0195)--ভাদ্রমাসে 
এ পরব হয়। এ সময় নারক স্নান করে যেখানে উচু জমিতে প্রথম 
পাকা শস্ত দেখে সেদিকে চলে যায়। আর একদিকে দীড়ায়ে যতটা 
পারে ততটা শস্ত এনে “জাহেরে” (গ্রাম্য প্রাস্থে) গোবর ছিটিয়ে 
“জাহের এরা” প্রভৃতি দেবতার নামে পূজ| দেয়। মন্ত্র পডে দুধ ঢেলে 
উৎসর্গ করে। আবার মন্ত্র পড়ে গ্রামে ফিরে এসে মাঁঝর “খানে”ও 
সেরূপ মন্ত্র প'ড়ে পূজা দেয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা নায়ক নিয়ে 
আসে। 

“জান্খাড়--( ৮0:51110 9.000101102:0160. 0161 9901150€ 
স1)21] (116 11111111501 [116 10৬7 19110 1109 15 2.0107016- 
0520 200 6106 8750 000165 06160. 10 1125 061019১)-- অগ্রহায়ণ 
মাসে এ পুজা হয়। এ পুজায় একটা শুকর কিংবা ভেড়। বলি দেওয়া, 
হয়। একে “জানখাড়”-বলি বলে। কুডাম নায়ক জাহের সম্বন্ধীয় 
পরগণায় এনে একে বপি দের। পুজার সামগ্রী সকলই কুডামনায়ক 
জোগাড় করে । স্ুথরুয়া, লোগ! ও রানা করবার চাণও মে এশে ধাকে। 
পুজা শেষে কেবল পুরুষেরা খায়; মন্ত্র পড়া হয় এবং গ্রামের নায়ক 
নৃতন ইড়ি গুন্দূপির মত নূতন ধান উৎসর্গ করে। গ্রামের প্রত্যেক 
ঘরে ঘরে এরূপ নৃতন ধানের পূজ] হয়। 

সহবায়-সহরায় পরব ([791৮550 5861৮5]  01099256. 
৪051 6172 101) 172155501095 0621. 9810:5:50, ) সাওতালদের 
প্রধান পরব। পৌষমাসে ধান কাটা শেষ:হুলে এপরব হয়। নূতন 
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ফসল পেয়ে সকলেই দেবদেবতার পুজা! দেয় এবং আত্মীয়স্বজনকে 
নিমন্ত্রণ করে সমাদর করে খাওয়ায় । ছোটবড়, রাটী-ছঃখী সকলেই 
এপরবে যোগদান করে । 

মাঝি গ্রামের লোক ডেকে একত্রিত ক'রে বৈঠক করে এবং 
সহায় পরবের দিন নির্দিষ্ট করে । পরে মাঝি পাইককে আদেশ 
করে “যাও গটহাড়ি তুলো গে । আর ঘরে ঘরে বল সকলেই হীড়ি 
পাতুক | অমুক দিন অমুক সময়ে সকলে “সহরায়' স্নান কর্ব।» 
এরপর ঘরে ঘরে হাড়ি রাঁখ। হয়, আর সকলেই আপন আপন আত্মীয়দের 
নিমন্ত্রণ করে। শির্ধারিত দিনে ভাই, বোন, মেয়ে, ভাগিনা, ভাগিনী, 
ভাইপো, ভাইঝি সকলে মিলে সমবেত হয়। স্নানের পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলা 
পাইক তিনট! মুরগী ধরে নায়কের নিকট নিযে আসে__হুটো৷ সাদ। 
আর একট! বাদামী রংয়ের। নায়ক এগুলি বেন্ধে রাখে আর নিজে 
সেরাত্রি খুব নিষ্ঠ। নিয়মে থাকে- মাটিতে পাটি পেতে শুয়ে থাকে । 
পেয়ারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে এক একটা মুরগী এবং সেই সঙ্গে এক পাই 
করে চাল, লবণ, ও হলুদ সংগ্রহ করে। ন্নানের সময় নায়কের স্ত্রী 
চালের গুড়ি করে নায়ককে দেয়। প্রাতর!শের সমম্ব নায়ক পৃজ! 
দিতে জলের ধারে চলে যায়। পাইক সকলকে ডেকে নায়কের সঙ্গে 
সীমানার দিকে চলে যায়। গ্রামের ছুএকজন লোকও তাদের 
সঙ্গে যায়। 

নায়ক জল থেকে ম্লান করে উঠে গোবর দিয়ে উত্তর দক্ষিণ দিকে 
এক একটা করে চতুক্ষোণ খোঁড়। আকে। খোড়াতে খোড়াতে 
গ্রাম থেকে তোল! চাল রাখে ; তাতে সিন্দুরের টিপ দেয়) প্রত্যেক 
লাইনে তিন তিনটা করে সিন্দুরের টিপ দেয়। তারপর পূর্ববদগের 
বাদামীরংঙের মুরগীটাকে জলের ছিট। দেয়, এবং এর মাথায়, ডানায় 

১১ 
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সিন্দুর লাগায়। তারপর তোলা চালের উপর মুরগীটি চরিয়ে 
বেড়ায় এবং নায়ক মন্ত্র পড়ে, “ওগো, জাহেরএরা, ওগে। 
ঠাকুর, তোমাকে প্রণাম; আজ আমরা সকলে 'সহরায়ের" 
নামে এখানে এসেছি ; তোমরা খুসী হ'য়ে আমাদের স্ুখস্বচ্ছন্দ বুদ্ধি 
কর ; আমার্দের আজ বুড়ো, ছেলেমেয়েদের মঙ্গল হৌক । পুরাকালে 
প্রাচীনের! যেবূপ কাপড়চোপড়ে ধনেধান্তে সমুদ্ধশালী ছিল, আমাদেরও 
সেরূপ হৌঁক; বাবাঠাকুর তোমাকে প্রণাম । আমাদের যত কিছু 
আরাম ব্যারাম, পীড়।, ছুঃখজ্বাল। সব তোমর! নিবৃত্তি কর; আমাদের 
আত্মীয় কুটুন্ব, চাঁকর-বাঁকর, ভাগ্ন।-ভাগিনী, নাতি-নতিনী, সকলের 
মঙ্গল হোক ) আমাদের মধ্যে যেন ঝগড়া-বিবাদ, নাশ বিনাশ, মনো- 
মালিন্তের স্থষ্টি না হয়; আমরা যেন নেচে-গেয়ে সুখে-্যচ্ছন্দে থাকি ; 
ওগে! গৌঁসাই, বাবাঠাকুর তোমাকে প্রণাম !” 

তারপর বাদাম। রংঙের মুরগীটিকে উৎসর্গ কর! হয়। এরূপ আরও 
অনেক মুঝ্গী উৎসগিত হয়। তারপর সুরুয়া-পোলাও রানা করে 
গ্রামের সকলে ভোজন করে। তারপর “গটইীাড়ি*শ (তোলামদ ) 
সকলে পান করে। তারপর গ্রামের গুণী-গরিব সকলেই সকলের 
কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে--“কেমন আছেন? কারও ত অস্থখ-বিস্থখ 
নেই?” কারও অস্থুখ থাকৃলে বল! হয়। গ্রামের সকলেই বলে থাকে 
“মাঝি বাবা, আপনার 'আ'নীর্বাদে আমর! সকলেই ভাল আছি।» 
মাঝিও বলে, “ঠাকুরের আশীর্বাদে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে। 
এই 'সহরায়-পরবে' আমাদের বড় বোন এসে হাজির হয়েছেন ; পাঁচ- 
দিন পাঁচ রাত্রি ভাই-বোন মিলে নেচে গেয়ে কুত্তি কর) নিয়াই-ঝগড়া 
করো না) 'লোভ-লালচ' করো ন1) নিডিরানি থাকূলে খুব হুসিয়ার 
হ'য়ে 'ঝা্টি-ঝিলা' তুলে ফেল্বে ) দেখে তুল্বে ষেন কোন কীটা না 


ধরম ও সেওয়া ১৫৭ 


থাকে ; আর যে সব ফুল গাছ সাবধানে সুতা দিয়ে তোল! হয়েছে 
সে সব গাছের ফুল তুলে পাপের ভাগী হয়ো না” সকলে মিলে তখন 
জবাব দেয় “বার বাগ্ডিল *ুতা দিয়ে আমাদের কাণ বন্ধ করব যেন 
ছোট বড় কারও কথা চোখেও দেখতে না পাই, আর কাণেও শুন্তে 
ন| পাই।” তারপর সকলে মিলে গান ধরে £__ 


“কো নাহি সিরিজিলা, 
ব্যোম্‌ পির্থিমা হো । 
কে! নাহি সিরিজিল1, 
গাইয়া জো ইয়োরে ; 
কে] নাহি সিরিজিল1। 
গাইয়া জো । 
ঠাকুরাহি সিরিজিলা 
বোমা পির্থিমা হো, 
ঠাকুরাহি দিরিজিলা, 
গাইয়া জে। ইয়োরে, 
ঠাকুরাহি সিরিজিল!, 
গাইয়া জো। 


টিরমুচি সিনিজিলা 
কানুরে গোয়ালা, 
পুরুবাহি ডাহারালি 
গাইয়া জো ইয়ারে 
পুরুবাহি ডাহারালি 
গাইয়। জো। 


১৫৮ সাওতালী কথা 


কাহ] বাবু হাগালিও 
ডাণ্ডা ক! বাঁশীহো, 
কাহ। বাবু হাবালিও, 
গাইয়া জো ইয়োরে। 
কাহ] বাবু হারালিও 
গাইয়। জো । 


বাটেহি হারালম 
ডাণ্ডা ক! বশীহে। | 
গটেহি হারালাম 
গাইয়া জে ইয়োরে। 
গটেহি হারালম্‌ 
গাইয়৷ জো। 


তারপর রাখালবালকেরা চীৎকার ক'রে বলে, “ওহে, তোমরা সকলে 
গাই নিয়ে এস; খাদ পেতেঠিক করে নেও।* তখন যে যার গাই 
নিয়ে খাদের নিকট আসে। তখন নারক রাঁখালদের পাচন-নড়ী 
চেয়ে নিয়ে খাদের নিকট রাখে । এবং প্রত্যেকখান নড়ীতে সিন্দুর 
দিয়ে দেয়। তারপর গাইগুলিকে খাদের নিকট আনা হয়। 

ষে গাই সেখানে রক্ষিত ডিমে পা দেয় অথবা তার গন্ধ স্ুজে, 
সে গাইটিকে ধরে তার পা ধোয়ান হয় এবং তার শিঙ্গে তেল মেখে 
সিন্দুর দেওয়া! হয়। এই গাইএর রাখালকে সকলে মিলে ঘাড়ে তুলে 
মাঁঝির নিকট নিয়ে আসে । রাখালবালক মাঝিকে নত হ'য়ে প্রণাম 
করে, এবং তারপর অন্তান্ত বুড়োদেরও প্রণাম করে। 

তারপর ঢাক বাজাতে বাজাতে সকলে ঘরে ফিরে চলে আসে । 


ধরম ও সেওয়। ১৫৪ 


তখন নায়ক গৃহে প্রবেশ করে সকলকে হাড়ি থেতে দেয়। সেখান 
থেকে সকলে মাঝির বাড়ীতে আসে ; ইনিও সকলকে হাড়ি পান 
করায়। মাঝি জগমাঝি ও জগপারাণিককে বলে, “এই পরবের 
সময় গ্রামের ছেলেমেয়ে সব তোমাদের ছুজনের জিম্বায় থাকবে; 
পরবও তোমাদের জিন্বায়। রাঁস্তাঘা১ শৃন্ত রাখলে কারও জরিমান! 
ছবে না।” তারপর সকলে যার যাঁর বাড়ীতে চলে যায়। নিজেদের 
বাড়ীতে ভাতও খায় আর হাড়িও পান করে। 

সন্ধ্যা হয়; বুড়োবুড়ীরা৷ ঘুমাতে যায়। আর রাখালবালকেরা 
গাই নিয়ে বাড়ী বাড়ী টহল দেয়। প্রথমে মাঝির বাড়ীতে আসে; 
গোয়াপঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ঢাক বাজিয়ে গাঁন ধরে । 


গাইনী চলিল সিরিবিন্দাবন হো, 
মহিষিণী চড়ায গঙ্গাপারাজো ইয়োরে । 
মহিষিণী চড়ায় গঙ্গাপারাজো, 

গাইনী আসে বেল্‌ ডুবতে । 

মহিষিণী আসে আঠা রাত জো ইয়ারে, 
মহিষিণী আসে আধারাত জে।। 

কোন সিংঙে দিব তেল সিন্দুর, 

কোন পিঠে দিব ছুবিধান জো ইয়োরে 
কোন পিঠে দিব ছুবিধান জো। 


এরকম গৃহে গৃহে এসে গান করে, ঢাক বাজায়, আর বেশ করে 
বাঁণী বাজায়, আর সারা রাস্তা লজ্জাসরম ছেড়ে চেঁচিয়ে বেড়ায়। 
গৃহস্থেরা এসব শুনেও শুনে না। 

তারপর মেয়েরাও গাই নিয়ে ঘুরে আসে। তারাও সর্ধপ্রথমে 
মাঝির বাড়ীতে আসে । আতপ চাল, আতপ ধান, দূর্ববাঘাস, ও প্রদীপে 


১৬০ স্াওতালী কথা 


তেল নিয়ে যায়। সকলে মিলে মন্ত্র পড়ে এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা; 
আতপ চাল ও দুর্ববাঘাস গোয়ালঘর ও গাইর দিকে রেখে গান গায়। 

হাতে নিলা আতপ চাল 

গোছে নিল! পাকাল পান, 

চলি গেল অমুকী দেবী, 

গাইয়ে চুমবাইয়ে 

একা চুমবাই চুমবাই লাগলে, 

ছুই চুমবাই বাড়ারে, 

পড়ি গেলা সেরা বলদ, 

একে কালে গে! | 

কাই বলদ কান্দ হে, 

কাই বলদ খিজ হে। 

দেবরে পুতা রি, 

রিল মালারে সান। 

ধীরে চালাও ধীরে চালাও, 

বাবুরে বরদ । 

কহিছে তো কামবে সিন্দুর ৷ 

গ্রামের যুবতীরাও ঘরে ঘরে এই প্রকার গান গেয়ে বেড়ায়। 
যাদের মহিষ আছে তারাও এরূপ ঘুরে ঘুরে গান করে বেড়ায়। 
এরূপে বাড়ী বাড়ী ঘুরে এসে ছেলেমেয়েরা গ্রামের রাস্তায় সমবেত 
হয়। সেখানে তারা গান করে, ঢাকচোল বাজায়, বাঁশী বাজায়, 
এবং করতাল বাজায়ে নাচগান করে খুব আমোদপ্রমোদ করে।। 
অতি প্রত্যুষে মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ছেলের! আর একবার গাই 

নিয়ে ঘুরতে যায় ) পেছনে পেছনে মেয়েরাও যায়। ছেলেরা গান গায় ॥ 


ধরম ও সেওয়। ১৬১ 


কুকড়া মা ডাকি গেল, 

পাওয়া মা পাটি গেল। 

উঠ পুটা পাছড়া খোলায়রে, 

উঠ পুটা পাছড়া৷ খেলায় । 

ন! বাবা উঠায়, 

ন৷ বাবা জাগায়, 

রাত তো পোহাল গোয়ালেরে, 

রাত তো! পোহাল গোয়ালে। 

হাতে নিল! ছড়ি, 

পায়ে নিলা খডম্‌, 

চলি গেল৷ অমুক রায় ; 

পাছড়া খোলায় । 

মেয়েরা ঘুরে ঘুরে এবূপ গান গেয়ে বেড়ায় । তারপর রাখালবালকেরা 

গাই ছেড়ে দেয় এবং মেয়েরাও নাচ-গান শেষ করে নিজ নিজ কাঁজে লেগে 
যায়। ছেলের! মাঝির উঠানে এসে “ডাণ্টা” নাচ নেচে গান করে,-_ 

চলরে চোলিয়৷ পুলিয় 

মাছ ধর্তে যাব, 

মাছের কাট! লাগিল, 

দোল! ছানদাই যাবে গো। 


কে বলে বুড়া মরল, 
কে বলে বুড়া আছে, 
ঝার কোলে বাশিয়া, 
রা মাটি মাখিয়া। 


বুড়া কুরমুরে গো ( কোথায় গে! ) 
বুরা কুরমুরে। 


১৬২ সাওতালী কথ। 


স্ত্রীলোকের! সংসারের কাজকর্ম করে; ঘরছুয়ার গোবর দিয়ে লেপ 
দেয়) আর বালকের! নাচ-গান শেষ করে ঢাক-ঢোল নিয়ে বাড়ী বাড়ী 
'গাদোল” করে ঘুরে বেড়ায় । (গাদোল- 50111051160 2110 1০995 
50 8100116 ৮1 010105 2,110 01761 1101151091 119501:1110761115 
2110. 7999 2. ৮1916 60 59010 10001196111 6176 ড111252) 9911৪ ০1 
(175 02105 2০ 2.5 17215, 50175 710. ৪62 11001115555, 
90117 25 19012919 01 66 59156 0: 21001151176116, 41725 561 
1102 210 15261 1 চ1010 ] 252.112211101 0, 
একবার এদিক থেকে আর একবার ওদিক থেকে বাঁশের ঝাঁটি 
নিয়ে গভেতের বাড়ী হাজির হ'য়ে সকলে বাইরের ফটক বন্ধ করে দেয়। 
গভেত এক হাড়ি মদ দিলে পর দরজ। খুলে দেয়। পরে গ্রামের শেষ প্রান্তে 
এসে নানারকম নাচের পুতুল তৈরি করে; সেগুলি মাঝির বাড়ীতে 
নিয়ে আমে । সেখানে পুতুল নাচায় এবং মাঝি তাদের চাল দান করে। 
এরকম সকল বাড়ী বাড়ী গিয়ে ওিক্ষ1 মাগে। ভিক্ষা! শেষ করে ভিক্ষালব্ধ 
সমস্ত চাল জগমণঝির নিকট জিন্মা দেয়। তারপর সকল ছেলের! মিলে 
তীর, কুড়াল ছুরি প্রভৃতি নিয়ে মান কর্তে যায়। মান করে আসে। 
তারপর ঘরে ঘরে মুরগী ও শুকরের মাংস দিয়ে বোলার পুজা! করে । 
বোঙ্গাপুজা শেষ করে ভাত ঝোল রান্না করে। প্রাচীনের! পুজার মাংস 
ভিন্ন ভিন্ন ক'রে রান্না কধৃত। ভাতের সঙ্গে এই মাংস মিশিয়ে ঠাকুরকে 
উৎসর্গ ক'রে মন্ত্র পড়ে এবং তারপর সকলে ভোজন করে। এরূপ 
গান হয় ঃ-- 
থোরা! থোর! মুরগী শুকর 
বহু বহু কুটুম, 
ভাত কিন্ব৷ ঝোল, 
আমি, বাবা, না পারি বাটুতে। 


ধরম ও লেওয়! ১৬৩ 


বুড়াবুড়ীরা হাড়ি পান করে বাড়ী বাড়ী গন গেয়ে ঘুরে বেড়ায়) 
ছেলেমেয়েরাও রাস্তায় র্বাস্তায় ঘুরে ঘুরে নাচ-গান করে। 
দ্বিতীয় দিন ভোর হয়। তখণ মাঝির বাড়ীতে সকলকে একত্রিত 
করবার জন্ঠ ঢাক বাজান হয়। গ্রামের মুখ্যার৷ সকলে এসে হাজি হয়। 
ঝাঝি সকলকে জিজ্ঞাসা করে, “কেমন হে, গুণী-গ:রব সব ভাল ত?” 
তার! উত্তর দেয় “হা, মাঝিবাবা, আমরা সকলেই ভাল আছি, ভাল 
থাকৃতে মন্দ বলব কেন?” মাঝি হাড়ি দেয় এবং সকলেই তা পান 
করে। তখন মাঝি জিজ্ঞামা করে, “এখন তোমরা গরু খুঁটা দিবে 
কিনা?” তারা বলে, “আপনি হুকুম কর্লেই গরু খুঁটা দিতে পারি 
(বাধতে পারি )1৮ তখন মাঝি জগমাঝিকে ও অগপারাণিককে ডেকে 
হুকুম দেয়। জগমাঝি ছেলেদের ডেকে বলে দেয় “সব খুঁটা গেড়ে ফেল ।” 
খুঁটা গাড়ার আসল জায়গ! মাঝির, পার্াণিকের, জগমী বির, জগপারা- 
পিকের, আর গভেতের বাড়ী । এই পাঁচজনের তুয়ারে জগমাঝি নিজে 
থেকে খুঁটা গাড়ায় । জগমণাঝির হুকুমমতে গ্রামের ছেলেরা এই পাঁচ 
দুয়ারে খুঁটা পুতে এবং তার সঙ্গে বলদ বাধিবার জন্য দড়ি লাগায়। 
জগমণাঝি এদের হাঁড়ি পান করতে দেয়; হাড়ি পান করে যার যার ঘরে 
চলে যায়। 
বিকাঁলবেল! রাখালের! গরু নিয়ে আসে; এসে নিজেদের বাড়ীতেই 
রাখে । গোয়ালঘরে তেলমাখান হয়; তারপর গৃহের একজন স্ত্রীলোক-_- 
ধনী কি নির্ধন, রাখাল বালককে গোয়ালঘরের দুয়ারে মান করায় ও তেল 
মাথার । তারপর ঘরে এনে পিঠ৷ ও মুড়ি খেতে দেয়। ঘরে ঘরে এন্প 
করা হয়। 
তারপর জগমশঝি গ্রামের ছেলেদের বলে, “ওহে, মাঝির ঘর থেকে 
আরম্ভ করে সব গরু জাগাও, এবং তাদের গলায় ধানের গোছা দেও ।” 


১৬৪ সীওতালী কথা 


শি সিপাস্িপসসিপাস্িপসিপাদপসটি পীসটি পি পীপসি লস্িল সিস্পিলাস পাদিপী্ট পন শী পিলান্দ লাস্ট শা ৯ পে সপিপতিসপলিস্এপাসপিপাসিল স্টিল সলিল ৩৯০৩ ৭ বলিস উল 


ঘরে ঘরে গাই জাগান হয়; এবং একজন সাথে থেকে ধানের গোছা 
গলায় লাগিয়ে দেয়। তারপর দেশের কুটুন্বদের জন্য প্রত্যেক ঘর হ'তে 
এক মোড়া করে হাড়ি তোল! হয়। তারপর বলদ বের করে এনে 
খুঁটা করা হয়। সর্বপ্রথমে মাঝির বাড়ীতে গাই বান্ধা হয়। ষাঁড়- 
গুলিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে উশকাইয়া দেওয়া! হয়, যেন একটা আর 
একটাকে আক্রমণ করে। তারপর ঢাকঢোল বাজায়, বাণী বাজায়, 
এবং সমণ্ত রাস্তায় রাস্তায় এরূপ খেলা দেখা হয়। তারপর পকলে এসে 
মাঁঝির বাড়ীতে উপস্থিত হুয়। সেখানে দেশের সমস্ত লোক জমাট 
হয়। সকলেই আপন আপন ষাঁড় ছেড়ে দেয়। 
তারপর মাঝির বাড়ীতে দেশের কুটুমদের জন্য খাট, মোড়া, মাঁচি 

পেতে দেওয়া হয়। তারপর মাঝি গ্রামের ছেলেদের বলে, “দেশের 
কুটুমদের হাড়ি দেও) ছুই মোড়া করে হাড়ি ও তার সঙ্গে মুড়ি এবং 
চিড়া একমুঠা করে সকলকে দেও।” সকলকে সেরূপ দেওয়া হয়? 
তারপর গান হয় £_- 

ডুড়ু ডুড়ু শোনাইতে 

আইস হো৷ সঙ্গভাইয়া, 

বইস হে! সোণার পালংকে 

কিছুই নাহি কর্ল! হো, 

সঙ্গভায়া মোহিতে মরি। 

একর ছিলিম তামাকুর, 

খাইলে হে সঙ্গভায়া, 

বড়রে বেওহারে, 

একর ঘটি পানি জে! পিলো৷ হো, 

সঙ্গভাই বড়রে স্ুলাং ("শাস্তি )। 


ধরম ও সেওয়। ১৬৫ 


স্সশসি পলি পলি শী শিস শি স্মিত শরির পলা পরি একি জপ পিলার তা পা পাক তি তিশা ক্ষন শ্রীল সপ তা 


দেশের লোকে উত্তর দেয়, _ 


বাটির বাটি মন্দা জেন; 

খাইল। জো সঙ্গভায়! | 

দোনেো দোনো মালিকের ঝোরে ; 
কিছুই নাহি কামকাঁজ করালে! হো ; 
সঙ্গভাইয়৷ মোহিতে মরি ! 


তারপর গ্রামের ও দেশের যুবকেরা মাঝির হুয়ারে ও গ্রামের রাস্তায় 
রাস্তায় ঢাল-তরোয়ার নিয়ে নেচে বেড়ায় এবং সকলেই সে নাচ 
দেখে থাকে । নাচ শেষ করে দেশের কুটুমরা নিজ নিজ বাড়ীতে 
চলে যাঁয়। আর গ্রামের যুবকযুবতীর! একরাত্রি ব্বাস্তায় নেগেগেয়ে 
বেড়ায়। ভোরবেল! মাঝি এক হাড়ি মদ এনে ছেলেদের দেয়। 
পারাণিকের বাড়ীতেও এইরূপ নাচগান করে এক হাঁড়ি মদ পায়। ছেলে- 
মেয়ের! সেই ছুই হাড়ি মদ মাঝির ছুয়ারে এসে ঢেলে পান করে। আর 
একরান্রি নেচে নেচে ভোর করে। ভোর হ'লে জগমঝি ও জগপারাণিক 
ছেলেদের দিয়ে খুঁটিগুলিকে উঠিয়ে ফেলে । সে সময় ছেলেরা নানারকম 
রং তামাস| করে বাড়ী বাড়ী হ'তে একটা করে ডিম ও চাল আদায় 
করে। একজন মরার মত ভান করে; আর সকলে তাকে বাড়ী 
বাড়ী নিয়! ঝেড়ে থাকে ; একট! একটা ডিম ও একমুষ্টি চাল 
পাঁয়; তারপর মর! হঠাৎ বেঁচে উঠে। প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী এরূপ 
করা হয়। 

এই সব শেষ করে যুবকধুবতী, বুড়োবুড়ী সকলে মিলে বাড়ী বাড়ী 
ঘুরে নাচগান করে আমোদপ্রমোদ করে বেড়ায়. উঠানে প্রবেশ করে 
তার! এন্প গান গেয়ে থাকে £-- 


১৬৬ ঈাওতালী কথ! 


শী শখ পাট পপর তত স্টপ পরত সস স্ছ স, 


(যাগী তো! মাঙ্গায়, 

বছরে বছর, 

ইও তো মাঙ্গায়, ( হও্ড_ছোঁকর। ) 

আজকার দিন ওরে, 

ছও্! তো মাঙ্গায়, 

আজকার দিন 

বহুত ন৷ মাঙ্গায়ে, 

থোর। না মাঙ্গায়, 

মাঙ্গায় তো এক কুল! ধান, 

আর এক বাটি মদ। 

এই রকম ক'রে বাড়ী বাড়ী থেকে ধান, চাল, ডাল, লবণ ও মদ 
পেয়ে থাকে | নাচের সময় যুবকধুবতীর1 পরম্পর নিন্দাবাদ ক'রে থাকে । 
যুবকেরা যুবতীদের হাতভাঙ্গ৷ বলে গালি দেঁয়, আর যুবতীর যুবকদের 
পা-গোদা বলে নিন্দা করে । এপ্রকার নিন্দাহছচক গানও হ'য়ে থাকে। 
বাড়ী বাড়ী হ'তে “তোলা উঠিয়ে রাত্রে পগর্মীঝির বাড়ীতে সব জিম্বা 
রাখে । সকলের শেষে যে বাড়ীতে গান করে তারা এক হাড়ি মদ, 
পাঁচগও। পিঠা, আর পাঁচপাইলা চিড়ামুড়ী দিয়ে থাকে । সকলেই 
এ হাড়ি পান করে, একে “শিশির হাড়ি” বলে। নাচগান শেষ ক'রে 
যুবকষুবতীরা জগম ঝির ঘরে এসে ঘুম যায়। পরদিন প্রত্যুষে মেয়ের 
জগর্মশঝির দুয়ারে গোবরজল ছিটিয়ে দেয়, জল তুলে আনে এবং 
ছেলের! ধানের গোছা! এনে একত্রিত করে। জগম'?ঝি যুবকবুবতীদের 
প্রাভরাশ খেতে দেয়; খাওয়া দাঁওয়। শেষ করে যেযার ঘরে চলে যায়! 
সাকপাত-_-পৌষমাসের শেষ দিন সংক্রান্তি (বাস্তপুজা )। এর 

দুদিন পূর্বে গ্রামের গ্রান্তদেশে রাস্তায় সকলে মিলে ব'সে পরামর্শ করে। 


শি রি 


ধরম ও সেওয়া ১৬৭ 


শি লী তা শস্প্রীতে লে তিল তি তিল ল শা শিলা লা লী শি পাশপাশি পিস এশা ক ৬ 


“কাল আমরা সকলে মাছ ওকাকড়! ধরে সাকরাত পরব করব 1 
তারপর দিন সকলে মাছ ও কাকড়া ধরে। সাকরাত দিন ভোরে 
বাড়ী বাড়ী একটা মুরগী মারে । ঝোলভাত খেয়ে সকলে স্নান করতে 
চলে যায়-_ভাত, মাছ, কাঁকড়া ও মাংসের ঝোল ইত্যাদি খায়। 
বেলা উঠলে সকলে মিলে শিকারে চলে যায়। নিকটস্থ ঝনে শিকার 
করে। শাকসজী স্নানের সময় তুলে নিয়ে আঁসে। মেয়ের! চিড়া ও 
পিঠা তৈরি করে নিয়ে আসে। এই সব দিয়ে পূর্বপুরুষদের তর্গণ 
করে ও প্রধান দেবতার নামে কিছু মদ উৎসর্গ করা হয়। সকলে 
পিঠা ও চিড়। ভক্ষণ করে। ভোজনের পর ক্গর্মাঝি তীরধন্ুকের 
“চানমারির* জোগাড় করে। সে একট] কায়রা কিংবা! এরগওগাছ 
কেটে নিয়ে আসে। গ্রাম্যরাস্তার মোড়ে ময়দানে একে পুতে । 
তারপর সর্বপ্রথম নায়ককে তীর ছুড়তে বলা হয়। যে পধ্যন্ত তীর 
না লাগে সে পধ্যন্ত সকলেই তীর নিক্ষেপ করে। যদি কেহ তীর 
মেরে সফলকাম হয় তবে জগমীঝি এসে খাঁড়া দিয়ে চানমারির খুঁটী 
কেটে ফেলে। আর লক্ষ্াভেদকারীকে জগমাঝি কাধে করে সকলের 
নিকট নিয়ে আসে । মাঝি হ'তে আর্ত করে সকলে একে প্রণাম 
করে। 

তারপর বুবকেরা নাচগান করে আমোদ করে। তারপর শকলে 
বাড়ী ফিরে আসে । জগমাঝি চানমাির খুঁটী কেটে কোন জন্তর 
মত কীপে করে নিয়ে আসে । মাঝির বাড়ীতে সকলেই প্রবেশ করে। 
লোকে এই চানমারির খু'টীকে “মাঝি-ডুণ্ে” বলে। মাঝি সকলকে 
চিড়া, মুড়ি ও মদ খেতে দেয়। তারপর মাঝি বলে, “আপনার! 
সকলে আমার প্রজা । সয়তানকে বিনাশ করে আমাকে আপনার 
ঝাগান অথব! আমাকে মেরে ফেলুন।৮ সেখান থিকে মদপান করে 


১৬৮ সাওতালা কথা 


লকলে পারাণিকের বাড়ীতে আসে । সেখানেও চিড়ামুড়ী ও মদ খায়। 
এখান থেকে একজোট হ'য়ে “মরজিমত” এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরে ঘুরে 
মদ খায়। যুবকঘুবতীর! মিলে মাঝির বাড়ীতে “লাগ রে” নাচ নাচে। 
নাচ শেষ করে যার যার বাড়ী ঘুমোতে চণে যায়। 

মাঘমুরগী-_মাঘমাসে খড় কাট্বার নাম করে এই মুরগী 
উৎসর্গ কর! হয় । বাড়ী বাড়ী মুরগী মেরে মদ সহ দেবতার নামে উৎসর্গ 
করে সকলে আমোদ প্রমোদ করে। 

বাঁ: (1059 08658] ) বাহ স।ওতালদের দ্বিতীয় বড় 
পরব। ফালন্তুন মাসের পুর্ণিমার ভাঙ্গাচান্দে এ পরব হয়ে থাকে। এ 
পরব বৎসরাস্তে মাত্র একবার হয়। এই সময়ে “সারজম' ও অন্তান্ত 
গাছে চুল হয় এবং মৌলগাছে ফল হয়। “বাহা” একট। ধর্শপরব; 
'সহরায়ের' মত এতে কোন ব্যডিচার হয় না। 

নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের যুবকের! স্নানের সময় জাহেরে ( অর্থাৎ গ্রাম্য- 
দেবতার পীঠস্কানে ) কতকগুলি চাল! তৈরী করে; একটি জাহের দেবীর 
জন্ত, কতকগুলি পঞ্চদেবত! ও প্রধান দেবতার জন্ট, আর একটি 
গৌসাই ঠাকুরের জন্ত। নায়ক সব ঠাকুরের “থানে” গোবরলেপ দিয়ে 
সন করে চলে যায়। স্নান করে নায়ক ও যুবকেরা নায়কের গৃহে 
চলে আসে। নায়ক তাদের মর্দ ও ভাত খেতে দেয়। খাওয় দাওয়ার 
পর সকলে মিলে শিকারে বের হয়। নায়ক কুলা, ঝুড়ি, তীর ধনুক, 
খাড়া, ঝাটা, ঠাকুরের বয়লা, গলার মালা, শঙ্খ, ঘণ্ট। এই সকল জল 
থেকে ধুয়ে নিয়ে আসে। তারপর অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে তেলমসঙ্প। মাখিয়ে 
দেয় এবং একট! নূতন মেটে হাড়িতে এবং এক বাগ্ডিল সুতায় তেল 
মাখান হয়। যুবকেরা যখন শিকার থেকে ফিরে আসে, তখন' 
সন্ধ্যা হয়। 
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পাপ না  প 





শা পালা সাপ 





ইস 


তারপর পেয়ারা তিনটি মুরগী এনে নায়ককে দেয় ; এদের নায়কের 
মূরগী বলে। সন্ধ্যার সময় নায়কের গৃহে ঢাক বাজান হয় ও শঙ্খধবনি 
কর] হয়। ইহা শুনে দেবঙ|দের আশ্ম। নেমে এসে নার ধাপ থানে 
প্রতিষিত হন এবং গ্রামের পোকেও সব হজিএ হয়। নারক দেবতাদের 
ধরবর জন্ত বাইরে আসে । তিনজনের ভিশরে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠ। 
করা হয়। একজন কেঁপে কেঁপে জাহের ঠাকুরাণী হয়ে আসেন, 
একজন পঞ্চদেবতা ও আর একজন প্রধান দেবতা । জাহের ঠাকুরাণী 
আস্তে আস্তে এসে মাল! ও ঝলা পরিধান করে; ঝুড়িটা মাথায় নেয়, 
আর ঝটাটাকে ধরে; পঞ্চদেযতা তীরধন্তুক ধরে ; আর প্রধান দেবতা 
'কাপি' (খোড়া) ঘাড়ে করে । এই রূপে সকলে জাহেরের দিকে 
চলে আসে? গ্রামের যুবকেরা পেছনে পেছনে অন্ুনরণ করে। জাহেরে 
উপস্থিত হ'য়ে জাহের ঠাকুরাণী আপনার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন ; অন্ত 
দুজনেও আসন গ্রহণ করেন। তারপর সকলে বাড়ী ফিরে আসে । 

পরে নায়ক জোর হাত করে সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা করে। 
যকলে মিলে একট! পাটিতে বসে; বসে সকলে “আমাদের মঙ্গল কর, 
বলে একমুষ্টি চাল উতমর্গ করে। তারপর মন্ত্র পড়া হয়) নাক ঠাকুরদের 
জিজ্ঞাসা করে, “ওগো, বুষ্টিজল ও আগুন জল দেখতে পার ।* তখন 
দ্বেববতারা উত্তর করে, “এই মাত্র দেখতে পাবে, উত্তরদ্দিকে 
চেয়ে থাক ।” 

তারপর নায়ক দেবতার্দের সকলের পা ধোয়াইয়া দেয়। তারপর 
শঙ্খঘণ্টা, ঢাকঢোল বাজান হয়। নায়ক ভূত ছাড়িয়ে নেয় এবং সকলকে 
ভাত ও মদ খেতে দেয়। স্ত্রীপুরুষ সকলই একবাটি মদ ও ভাত খায়। 
গায়কেরা বেশীরভাগ পৃথক ভাত ও মদ পায়, তাদের আর বাড়ীতে খেতে 
হুয় না। তারপর গায়কের! নেচে নেচে গাইতে আরস্ত করে। 


১৭০ সাওতালী কথা 


এইরূপ নেটে গেয়ে রাত্রি ভোর হয়? খুব সুন্দর সুন্দর গান গাওয়া 
হয়। বাহার সময় লজ্জা! সরমের কিছু নাই কেবল সুন্দর সুন্দর গান 
হয়। নায়ক স্ত্রীপুরুষ স্তায়ধশ্ীন্থসারে সে রাত্রি মাটিতে ঘুমায়। 
এই প্রকারে ছুতিনদ্দিন সকলে মিলে উৎসব করে । 

“আবগে বোজা”-এ পুজা! বছর বছর হত, কখনও 
অগ্রহায়ণ মাসে কখনও আষাঢ় মাসে । এখন আর এ পূজ! হয় না। 
“আবগে বোঙ্া” পুজায় ঈাওতালের কখনও মোরগ, কখনও শুকর, 
আর কখনও ভেড়া উৎসর্গ করত। “মারাং বুরু” কলের দেবতা! কিন্ত 
'আব্‌গে বোঙ্গা' প্রত্যেকের নিজস্ব । জবর জালায়, ছুঃখ-ছু্িনে গৃহস্থমাত্রেই 
এ দেবতার পুজ! দিয়ে থাকে । লোকে কথায় বলে “ডাইনি মাগী 
“আবগে বোঙ্গীকে' হাত করতে পারলে পরিবারের লোক বাঁচান কষ্ট 
হয়; লোক মরে যায়।” সেজন্তে কায়কষ্টে সকলেই এদেবতার 
পূজা দিয়ে সন্তষ্ট করে। বিপদের সময় এ দেবতার সম্মান করলে 
লোক দাড়িয়ে দীড়িয়ে বেঁচে যায়। এ পুজার সময় ভাইবোন ও 
নিকট আত্মীয়সম্পর্ক স্বজনকে নিয়ে সকলে খাওয়া দাওয়। করে। 
এতে মেয়েদের নিমন্ত্রণ হয় না। এপুঞা মাঠে হয়, মন্ত্রাদি অন্যান্ত 
পুজার মত। 

সীমাবোক্গা__এর পূজাও বছর বছর হয়ে থাকে। এবড় 
শক্ত দেবতা । পুজায় কোন ত্রুটি হ'লে মার! পড়ে) মুহূর্তের মধ্যে 
সাপ, বাঘ জন্মায়, রোগ দেখ! দেয়) এজন্য সওতালের! বিশেষ ভয় 
পেয়ে তাড়াতাড়ি এই দেবতার সেব৷ করে। রোপণের সময় আর 
কর্তনের সময় বছরে ছুবার করে এদেবতার নামে মুরগী উৎসর্গ কর! 
হয়। এই পুজায় কোনগকম খাঙ্গ কিংব। সিন্দুরের প্রয়োজন হয় না। 
বিশেষ কোন ন্তায়াচারও নাই। মন্ত্রে মাত্র একটি কথাবলে থাকে, 
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"ওগো, সীমা দেবতা, আমাদের ফসল ভাল হোক ।» স্ত্রীলোক ছাড়া, 
সকলেই খাওয়। দাওয়া করে । কথায় বলে. পরিবারের সকলেই নিমন্ত্রণ 
খেলে, কিংবা বাড়ী থেকে বের হলে সীমাবোঙ্গা ঘরে ঢুকে ছেলেপেলেদের 
কবর তৈরি করে। 

আজকালও বৎসর বৎসর আপল পরব ও বোঙ্গার পূজা ঘরে ঘরে হয়। 
অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে “সাহারমুণ্ডা” নামক পরবে পিঠা পায়েস 
করে খায়, কিন্ত কোন পূজা নাই । 

স্াওতালের! দিনে দিনে হিন্দুদের কাছথেকে অনেক পরব গ্রহণ 
করেছে 1 এর মধ্যে গ্রামের সকলেই একটা পরব করে খাকে, তার নাম 
"করম”। এই পরবে প্রশ্ফুটিত কার্দুক ফুল, আতপ চাল, ছুর্ববাঘাস, ও 
তেলসিন্দুর দরে পূজা দেওয়া হয় ; আর দুহাত কাপড় দিয়ে কমলাগাছের 
জাল ঢেকে দেওয়া হয়। এর! হিন্দুদের কাছ থেকে আর একটি পরব 
গ্রহণ করেছে; সে কেবল যার৷ মানত করে তারাই পুজা করে; 
অন্তের৷ এসে দেখে কিন্তু পূজা দেয় না। এই সকল লোকে হূর্ণীপুজার 
সময় হূর্গাপুজা, কালীপুজার সময় কালীপুজা, ও মনসাপুজার সময় 
মনসাপুজা করে থাকে । ছাতাপরবে ছাতাপুজা, ও পাটাপরবে 
মহাদেবের পূজা, আর যাত্রাপরবে বংশীঠাকুরের পুজা হয়। আজকাল 
এদের ভিতর ঠাকুরপৃজা। নিয়ে বেশ গোলমাল বেঁধেছে । সাহেবদের 
মাত্র একদেবতা;) এক ঠাকুরকে উপাসনা করলেই সকলের 
মঙ্গল হয়। 
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ভাসি টপ প্রস্তর রি অর টি ৬০ পর ও সা াশসিিসলাসপশিতা শী পতি ক পালি তত লািপীসিএসিলনী 


উপদেবতায় বিশ্বাস 


(১) ডান 

ান' সাওতালদ্িগের এক বিশেষ জালা । “ভান” থেকে গ্রামের 
লোক শক্র হয়) আত্মীয়কুটুন্বের দরজা বন্ধ হয়) বাপ-ছেলে কলহ 
করে, ভাই ভাই ঠাই ঠাই হয়; বুড়োবুডী ঝগড়া করে, আর দেশে 
মরক লাগে। ডান না থাকলে এদের বেশ শান্তি ছিল। সাহেবের। 
এতলোকের বিচার করে, কিন্তু কি জানি কেন ড।নদের লাগাল পার না। 
ডান এদের খেয়ে ফেলে, আর এরা যদ্দি 'ডান' ধরে মারপিট করে তবে 
হাকিম উপ্টা তাদের জেল দেঁয়। হাকিমদের বুঝালেও বুঝে না; এরা 
ডানকে বলে থাকে "আচ্ছ৷ বেশ, আমার আঙ্গুল খেয়ে ফেল দেখি, নতুব৷ 
বিশ্বাস করবো না”--এই বলে ডানদের জেল দেয়। 

এখন আর পুরুষের কথা কেহ শুনে না। মেয়েদেরই রাঞজ/ হয়েছে। 
পুরুষেরা কিছু বললে কেহ শুনে না সেজন্য তারা চুপ করে থাকে । 
ডানের! রাত্রে গ্রামের রাস্তায়, বনে ও প্রান্তরে বসে থাকে । কথায় বলে 
এরা মাটিতে চলে না ? মন্ত্রের গুণে ভালে ডালে বসে বাতাসের মত ঘুরে 
বেড়ায়; ঠাকুরদের আখরায় নেমে ঠাকুরদের সঙ্গে নাচে, এবং বাঘ 
ডেকে আনে এবং চিরুণী দিয়ে তাদের আচরিয়ে চুমা খায়; তারপর 
ঠাকুরদের কাবু করে শপথ করায় তারা যেন খড়িমাটিতে না উঠে 
পড়ে। এরূপ করে মোরগের ডাক শুনলেই ভোরে ঘরে ফিরে যায়। 

ডানেরা অনেক চেলা করে; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে 
নিয়ে যায়। নিজের] মরলে যেন বীজ থাকে সেজন্য সন্ধ্যায় বাতি জ্ললে 
রাতে বের হয়। চেলার জন্য লোকের ঘরে ঢুকে, ছে'টমেয়েদের বের 
করে আনে, এবং তারা স্বীকার না পেলে বলে, শ্যদি না শিখিস 


চে 
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তবে মরে যাবি অথবা বাঘে খাবে ।” এজন্ত ভয়ে এরা কষ্টে স্থাষ্টে 
শিখে থাকে। 

অনেকে বলে থাকে যে ডান, ওঝা, ও জান এর! সকলেই কামর 
ওরু থেকে শিক্ষ। পেরেছে । কথায় বলে, আদিঘুগে এদের পুর্বরপুরুষের। 
উহ্ারই চেল! হয়েছিল। ওঝা হয়ত উনির শিষ্য ছিলেন, কিন্তু “ডান” 
কিংবা জানদের কথ। ঠিক বলা যায় ন|। 


(২) “ওঝা” 


একথা ঠিক যে ওঝার! কামর গুরুর কাছ থিকে তাদের বিদ্যা 
শিখেছে । অতি পুরাতনকালে এর দেশ এবং সঈওতালদের দেশ 
“লাগালাগি” ছিল, সেজন্য প্রাচীনেরা এরূপ বলে। ওঝাঁদের কাজ 
ছয় রকম-_ 

(১) খাঁড়ি করে পাতা পেতে তেলসিন্দুর দিয়ে গণে, 

(২) চাল ছিটায়,_এও একরকম গণন।, 

(৩) দীতে কামড়িয়ে চালের গুড়ি দিয়ে ঝাড়ান, 

(৪) উপদেবতাদের বের করা, 

(৫) উপদেবত ছাড়ান-__ভূতছাড়ান, 

(৬) লোকের ওধধপত্র দেওয়া । 

ব্যারাম হ'লে ওষধ খেয়ে না সারলে ওঝাকে দিয়ে খুঁড়ি পাত 
হয়। তেল ও “সারজম' গাছের পাতা আনে; ওঝা বসে পাতায় 
তেল মাখিয়ে মন্ত্র পড়ে, এবং বোঙ্গা, ভূত, কি ভাশ বের করে। 
এতে সারে ত ভাল ন৷ হয়, অগ্ঠ ব্যবস্থা কর! হয়। 

কোন জায়গায় “ছুঃখ” (বেদনা) উঠলে ওষধ খাওয়ান হ 
এবং জায়গায় বেদনার স্থানে ময়দার “পোলটিদ্‌” দেওয়া হর। প্রথমে 
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একবার মন্ত্র পড়ে ঝাড়ে, তারপর মুখে দীতে চিবিয়ে ময়দার গুড়ি 
গুলি করে ক্ষতস্থানে মন্ত্র পড়তে পড়তে লাগিয়ে দেয়। এরা 
একপ্রকার কবিরাজবিশেষ । 


(৩) জান 
( জ্যোতিষ) 

“জান” “ডান*-বিষয়ক ব্যারামের “হাইকোর্ট” । যাকে “ডানে' 
পায় সে জানের সাহায্য নেয়। কোন ব্যারামে ওষধে কোন ফল না 
হ'লে প্রথমে খড়ি পেতে ওযাকে দিয়া ঝাড়াপুছি হয়; তারপর 
গাছের ডাল হাতে করে সকলে “জানের” নিকট চলে আসে। গ্রামশুদ্ধ 
লোকের ব্যামে! হলে সকলে মিলে মাঝির বাড়ীতে সমবেত হয় ; আর 
কোন একজনের ব্যামে। হ'লে সে এসে মাঝির নিকট কীদাকাটি 
করে। পরে রোগীর আত্মীয় একজন এবং গ্রামের পাঁচছয়জন সাক্ষী 
জানের কাছে চলে যায়। সেখানে নানাপ্রকার প্রক্রিয়া হয়) জান 
বারামের কারণ বের করে বলে দেয়, এবং রোগীকে দেবতার পুজা 
কর্তে উপদেশ দেয়। 


মৃত্য ও শ্া্থ 
(৯) মৃত্যু 


পরিবারের কেহ মার! গেলে মেয়ের! খুব কান্নাকাটি করে? হায় 
হায় করে চীৎকার করে, বুক চাপড়ায়, কপাল ঠুকে, এবং নানাপ্রকারে 
মৃতব্যক্তির গুণকীর্ভন করে দুঃখপ্রকাশ করে। বাপ-মা মর্লে কিংবা 
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শসা পাস ও সলিল জল সপ স্পট পপ সিসি রা ৯ লা সা লাল উনিশ সপ এসি ওরা অল সত 


কর্তাও মর্লে নানাস্থরে তাহার গুণ কার্তন করে কেঁদে থাকে। 
গুণ কীর্তন করতে করতে গানের স্থরে শোকপ্রকাশ করে । 
(২) দাহ 

মৃত্যু হইলে শবদাহের ব্যবস্থা হয় । মাঝি, পারাণিক পরামর্শ করে 
পেয়াদাকে আদেশ করে, সব লোক ডেকে আন, অমুক বাড়ীতে 
থেকে শবদাহ করতে কাঠের যোগাড দেখ ।” তারপর সকলে কুড়াল 
নিয়ে মৃতব্যক্তির গৃহে আসে । বাড়ীর মেয়ের! হলুদ পিষে, গুয়ামৌরি 
আর ধান ভাজে । পুরুষেরা একট! মুরগী ধরে, গোয়ালে আগুন 
লাগায় এবং চালের খড় খুলে। এসব জিনিষ একটা ভাঙ্কা কুলাতে 
সাজায়। তারপর ষে ঘরে লোকটি মার! পড়েছে, সেই ঘরের খাটের 
উপরে নানাজিনিষ রেখে সাজায় ;--যেমন, কাপড়, বাটি, টাকা পয়সা, 
খাড়া, তরোয়ার, তীরধনুক, লাঠি, বাণী, আর যত জিনিষপত্র। 
সাজান শেষ হ'লে চারজন লোক ঘরে প্রবেশ করে, এবং খাটিয়ার 
চারমুটি ধরে তাকে বের করে আনে। উঠানে বের ক'রে গ্রামের 
রাস্তার মেড়ে দোরাস্তায় কাধে করে আনে | সেখানে বাড়ীর মেয়ের! 
তেল ও হলুদ মাখায়, আর শবের কপালে একটা! সিন্দুরের টিপ. দেয়। 

তারপর মেয়ের! বাড়ী ফিরে আসে এবং পুরুষেরা শব শ্মশানে নিয়ে 
যায়। নিঞ্জের কোন বাধ থাকলে সেখানেই দাহ হয়, অন্তথা গাড়ায় 
দাহ হয়। সেখানে বাশ কেটে মাচান কর! হয় উত্তর দক্ষিণ দিক করে। 
চারটা খুটি পুতে ষেন কোনরকমে শব পড়ে না যায়। তারপর মুতের 
ওয়ারিশ হাত পা! ও চোখ ধোয়াইয়৷ দেয় এবং মুখেও একটু জল দেয়। 
তারপর যার! শব বয়ে আনে তারা তিনবার মাচানের চারিদিকে ঘুরে 
এবং পরে মাচানের উপর শব স্থাপন করে। শবের মাথ। দক্ষিণ দিকে 
রাখে । তারপর তার শরীর থিকে কাপড়, মালা, ডোর! খুলে নেওওয়। হয়। 
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গ্রামের লোক সব চারদিক ঘিরে দীড়ায়। যদি কোনও স্ত্রী গর্ভবতী: 
থাকে তবে সে দূরে গিয়ে দীড়ায়। মুতের ওয়ারিশ তার কাপড়ের সুতা 
দিয়ে স্থড়া গ|ছের ডালে বেদ্ধে আগুন লাগার, এবং সেই আগুন শবের 
মুখে নিক্ষেপ করে। একে 'মুখাগ্রি করা” বলে। জ্ঞাতিবর্গ সকলেই 
এক একখানা করে কাঠ নিরে আমে, গ্রামের লোকেরা সেদপ কাঠ 
এনে থাকে | তারপর সকলে মিলে বলে “আমরা সকলেই এক একখান 
ক'রে কাঠ দিলাম, আর বিলম্ব ক'রে! না, বাতাসের মত চলে যাও ।” 
এর পর চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেওয়৷ হর। তখন সকলে দুরে সরে 
যায়; তারপর দাহকাধ্য শেষ হ'লে জল দিয়ে আগুন নিবিরে দেয়। 
ওয়ারিশ মৃতব্যন্তির একখান! হাড় জলে ধুয়ে, এব" হুলুদজলে এবং ছধে 
ফেলে ণিয়ে আসে । সন্ধ্যাবেলা সকলে ঘরে ফিরে আসে । সকলে 
সাস্বন! দিয়ে বলে, পকিছু ভেব না। ইনি ত চলে গেলেন, স্থখেই গেলেন, 
আমাদেরও একদিন এরূপ যেতে হবে ।” 


(৩) শ্রাদ্ধক্রিয়া 


শ্রাদ্ধ মৃতব্যক্তির শেষ ক্রিয়। | এদের জন্ই শ্রাদ্ধক্রিয়ার প্রতিষ্ঠান। 
হাঁড়ি এবং ভোজের যত জিনিষ এনে একত্রিত করা হয়। নির্দিষ্ট 
দিনে গ্রামের সমস্ত লোক ও আত্মীর স্বজন এসে উপস্থিত হয়, সকলে 
কামিয়ে স্নান করে। দেবতা ও পুর্ববপুরুষদের নামে ভাত উৎসর্গ ক'রে 
পুজা দেওয়া হয়। 

বাড়ীর উঠানে সাজন! গাছের ডাল পুতে, গোবর লেপে দের, পাত 
পেতে চাল রাখে, এবং তারপরে মন্ত্রপড়া হয়। মুতব্যক্তি সম্বন্ধে 
নানাপ্রকার কথাবার্তী হয় এবং দেবতাদের উদ্বোধন করা৷ হয়--তার' 
আত্মার সুখশাস্তির জন্ত। শ্রাদ্ধের সময় গাই, ছাগল, শূকর, মুরগী বা 
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সাপ 





পাস 


কিছু উৎসর্গ করা! হয়। এবপ প্রবাদ আছে যে, সব পরলোকে মুত 
ব্যক্তির নিকট চলে য।য়। 
পরলোক- ত্বর্গ 
প্রাচীনেরা বলে থাকে যে ঠাকুর আমাদের জন্য পুথিব) স্যা্টি 
করেছেন। পুখিবীতে আবু; শেষ হলে লোক স্বর্গে চলে যায়! সেখ|নে 
আমাদের দোবগুণ বিচার হয়। যিনি পুণ্য করেন তিনি ভাল "টাই, 
পান; আর যেপাপকরে সে নরকে স্থান পায়। পুণ্যধান ব্যঝ্র 
উপরে উপদ্দেবতা কিংবা! পর্বাতদেবতাদের কোন প্রতিপভি থকে না। 
এদের প্র।ঙপি কেবল পাপী লোকের উপর । 





লোকে কথায় বলে “মর্ভে যা যা খেঙে ইচ্ছ। হয়, স্বর্গে গেলেও 
সেইরূপ খেতে ইচ্ছা করে ; কিন্ত দে সব খেতে চেে খেতে পায়না এবং 
সে জন্ত অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। মর্তে যারা মাং॥ বেণা পছন্দ করে, 
তাঁর পরলোকে গিঞে সর্ধক্ষণ মাংস মাথায় করে বয়ে বেড়ায় ; বেশ পচে 
যায় তবুও খেতে পার না। ইহলোকে যদি কেহ খণ পরিশে।ধ পা করে 
তবে তাহা পরলোকে জমতে থাকে, এবং খণীর পিঠের চাম ছাড়িয়ে 
সেখানে নুন লাগিয়ে দেয়। 

গ্রাচীনদের কথা এখানে শেষ হল । 


নয়৷ কথা (নুতন কথা ) 
ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ই তারিখে সাওতাল পরগণার বত পরগণা', 
'দেশমাঝি, সরদার এবং অন্তান্ত যত লোক নিজেদের পুত্রকন্তাদির ও 
বিধবার্দের ওয়ারিসম্বত্ত ঠিক করবার জন্ত ডুমকাতে এক বৈঠক করে; 
সে বৈঠকে সকলে একমত হ'য়ে নিয়লিখিত আইন করা হয় । 


১৭৮ সাওতালী কথা 


পুত্র-কন্য 

(১) যদ্দি কাহারও কেবল মেয়েসস্তান থাকে, তবে তার! বিবাহের 
পরে পিতার ওয়ারিশ হয় ) তাহাদের স্বামীরা জমি জায়গ! পায়। 

পিতার ভাইআদি ভ্ঞাতিবর্গ ছাগল-ভেড়াদির অর্ধেক পায়। যে মুখা্ি 
করে সে একট! ছাগল পায়। ঘরজামাই থাকৃতে মেয়ে নিঃসস্তান মারা 
গেলে ঘরজামাই কিছু পায় ন।) কেবল নিজের ছাগলটি নিয়ে চলে যাঁয়। 

(২) কারও ছেলে ও মেয়ে উভয় বর্মন থাকলে, যদি ছেলেরা 
নিঃসস্তান মার! যায় তবে মেয়েরা ওয়ারিশ হয়; খুড়া-জ্যেঠা কিংবা! 
স্ঞাতিবর্গ মেয়ের জন্য ঘরজামাই আনতে পারে, অথব৷ মেয়ে ও জামাইকে 
বাপের বাড়ী এনে রাখতে পারে। 

(৩) ঘরজামাই না রেখে মেয়ের বিবাহ হ'লে সে মেয়ে কখনও 

ওয়ারিশ হয় না। 

(৪) ঘরজামাই না থাকলে, কিছু প্রাপ্য থাকে না। 

(৫) ঘরজামাই রেখে মেয়েব সন্তান হ'লে এবং সে মেয়ে মারা 
গেলে মেষের সন্তানেরা মার ওয়ারিশ হ'য়ে সব পাঁয়; ঘরজামাই অন্ত 
বিবাহ না কর! পর্যস্ত সেখানে থাকে এবং তার সন্তানেরা তার 
ভরণপোষণ করে । বিবাহ কর্লে বাড়ী থেকে চলে যায় । 

বিধবা স্ত্রীলোক 

মেয়েলোক বিধব! হ'লে স্বামীর ঘর থেকে মৃত্যুপত্যস্ত খোরাকপোষাক 
পেয়ে থাকে ; কিন্তু আবাব সাঙ্গ! বসলে তার কোন পাওনা থাকে ন!। 

বিধবা স্ত্রীলোক সালা না করলে স্বামীর ঘরে বাস করতে পারে ১ 
কিন্তু সে মার! গেলে কিংব! আবার বিয়ে করলে তার পুর্বস্বামীর ভাইএর! 
অথবা! তাদের ওয়ারিশেরা৷ সব জমিজম! পেয়ে থাকে । 

সঙ্গাপ্ড- 


